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সূচীপত্র 
বির 
এ্রথস্ন পন্লিচেছল 


দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী 


$ ১ বাঙ্গাল। সাহিত্যের আদি যুগ : বাঙ্গালাদেশে রচিত সংস্কৃত 
কৰিত৷--লক্ষ্যুণসেনেৰ সভাকবিবগ্গ _সদুক্তিকর্ণ নৃত_জয়দেবেৰ গীতগোবিষ্প 
_ ন্বাঙ্গালাভাঘার উৎপন্ডি--সিদ্ধাচার্মদের চর্ধা গান। 


$ >. তুকাঁ অভিযানের পথে : তুৰা আক্রমণের ফল_ন্থাধীন আলতান 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা--স্থলতান ও উচচ-বাজকর্মচারিকর্ভুক বাদ্দালাদেশে বিদ্যা ও 
সাহিত্যচর্চার . পোষকতা--ৰিৰিধ বাঙ্গালা কাৰ্যৰাৰাৰ উৎপত্তি__পাঁচালী 
('ৰঙ্ল"', “বিজয”) কাব্য_প্দশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাছিতোর অবস্থা ॥ 


ছিত্ীক্স সপল্িতচছচ্ 
পঞ্চদশ শতাব্দী 


$ ৩ ক্ুত্তিবাস ওঝা ও মালাধর বস্তু £ বাসায়ণ-কাছিনীর লোকপ্রিয়তা 
_কুত্তিবাসের জীবনী-_রাজা। কংসের পুত্র যদুর বিদ্যোৎসাহিতা-_সালাধর 
বস্তুর জীবনী-_শ্রীকৃষঃবিজয় কাব্য রচনা_শৈয়দ হোসেনের রাজ্যলাভ। 


$ ৪ মৈথিল সাহিত্য ও বিদ্াপতি £ হৈখিল ও বাঙ্গালার লম্পর্ক-_ 
উমাপতি ওঝার নাটক-__দ্যযোতিরীশুর ঠাকুরের বর্ণ রত্থাকর--বিদ্যাপতির 
রচনা__বিদ্যাপতির গানের মাুর্ষ -বিদ্যাপতির গানের অনুসরণ-_বাঙ্গালী 
“বিদ্যাপতি'' কবিরঞ্জন-_বাঙ্গালায় বিদ্যাপতির সমাদর-_“নহাক্ষন” । 


৫ আসামে ও উড়িস্যাক্স ত্রজবুলি পদাবলী ও পাঁচালী 
কাব্য £ শক্ষরদেবের গান ও লাট-_শক্ষরদেষের শিথ্যানুশিঘ্যদের গান-_বাধৰ 
কল্পলীর ও শক্ষরদেবের নানায়ণ-পণচালী-_রাম-সরন্বতীর ভারত-পণচালী-_ 
উড়িঘ্যা ও বাঙ্গালাদেশ-_লামানন্দ রায়ের পদ ও নাটক-__জগন্যাপ দাসের 
ভাগৰত-__বলরামদাসের রামায়ণ । 


৬ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেব, ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্ত_ 
হোসেনশাহী 


আমল : গৌড-দরবারে সাহিতাচর্চী-চতুর্ভুজের হরি- 
চক্লিতযশোরাজ খানের শ্রীক্ষ্ণন্গল ক্মপগোস্বাসীর  কাব্য-__নঙ্কর 


১০. 


৪৬. 


১২-১৪ 


১৪-১৬ 








10. 


[বিষয় 


পরাগল খানে পু্টপো্কতার কৰীক্র পরমেশ্ুরকতৃক ভারত-পাঁচানী 
বরচনা-_পরাগলের পুত্রের পৃষ্ঠপোষকতাত শ্রীকর নশ্দীকৰ্তৃক অশুনেন-পৰ 
রচনা-_কৰিরজন__হোসেন শাহার লৌত্র কীন্ধঙ্গ শাহার পৃপোদকতায় 
শাধরকতৃক নিদ্যাস্থন্দর বচন। । 


$ ৭ অনসামঙ্গল পাঁচালী : লনসানক্ষল কাহিনী-িক্ষ্ গুপ্তের কাব্যের 
প্রাচীনক-বিচার-_বিপ্রদাসের ৰনসাৰিজয়--হৰিদত্তেৰ কাৰ্য ॥ 


$ ৮ বড়, চণ্ডাদাস ও ্রীরুষঞকীর্তন কাব্য 2 পুথিৰ আবিষ্কার ও 
প্রকাশ--চণ্ডীদাসের কাহিনী-_শ্বীকৃষ্দকীর্নের রচনাকাল-__কার্টব্যর বৈশিষ্ট্য । 


কুতত্তীন্ম পন্রিচেছদছ 
ষোড়শ শতাব্দী 


$ ৯ চৈতন্াদেব ও তাহার প্রস্তাব £ শ্রীচেতনোর জন্নের সৰে দেশের 
বস্থা__শ্ীচেতন্যের লাষবেজপুরী_্মকত আচাধ--নিত্যানন্দ-অন্যানয 
পারিঘদ্‌__হকিদাস-_রকুনাথ দাস--সনাতন, ন্ধপ ও জীব-“ঘট, গোস্থালী”" 
_্ীচেতন্যেন ধৰ্ম । 


$ ১* বৈষ্ণব গীতিকাব্য : শ্ৰলবুলি বৈষ্ণব গীতিকৰিতার বিকাশ- উত্তৰ ও 
ব্যবহার-_বাধাকুক্ষলীল। ও শ্রীচৈতন্যঙ্গীৰনী-বিঘযক পদাবলী-রচনা --ৰাঙ্গাল। 
সাহিত্যে নূতন বুগেৰ অৰতাৰশ।---আদি পদকতুগণ-_কবিশেখরের গোপালৰিজয় 
_ভাগৰত আআচাৰ্েৰ কুকপ্রেমতরক্ষিণী__নাধৰ আচাৰ্ষেব, গোৰিন্দ আচাথের 
এবং কুষদাসের শ্রীকৃষ্দন্সল_পর্ধনানশেক্ কাৰা-বংশীদাসের কাৰ্য--পুঃৰী 
শ্যামদাসের গোবিন্পমঙ্গল । 


§ ১১ চৈতন্যা-জীবনী-কাৰ্য : নুরারি গুপ্ডের সংস্কৃত কাৰ্য 
পরনানল লেন কৰিকৰ্ণ পুরে সংস্কৃত কাৰ্য ও নাটক-_বৃল্পাবনদাসের চৈতনা- 


$ ১২ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য £ চণ্ডীন্দল কাহিনী, কালকেতুৰ ও খন- 
পতির, উপাখ্যান-চণ্ডীনক্গল কাহিনীর উৎপন্তি_লাশিক দত্তের চণতীঙ্গল 


১৬১৯ 


১৯-২২, 


৩০-৩৩ 


৩৪-৩৮ 


৩৮-৪৮ 


ঞ 


৬ 


জু 





1/0 
ৰিঘ 


_নাৰৰ আচারের চন্ডীনঙ্গল--বুকুন্দরান চক্রবর্তী কৰিকক্ষণের চণ্ডীন্গল 
_বুকুশরামের _ আত্মকাছিলীকাৰ্যের  আলোচনা--ৰংলীৰদন চক্রবর্তীর 
সনসাবঙ্গল_বংলীবদন ও তাঁহার কন্যা চক্জাবতীৰ কাছিলী__লারায়ণ দেবের 
মনসামঙ্গল ও কালিকাপুরাপ__নাসচক্ষ খানের ও “স্বচ্ছ” রদূনাখেৰ অশুসেধ- 
পৰ। 





১৩ ভ্ারত-পাঁচালী : কৰীহ্ছ পরনেশ্র-শ্বীকর নন্দী--ৰামচন্দ্র খান 
'ীতান্বর দাস--““দ্বিজ'' রযুনাখ । 
১৪ অনস।মঙ্গল কাব? : বংশীদাস চক্রবর্তীর কাৰ্যরচনা-কাল বিচার__ 


নারায়ণ দেবের ননসানঙ্গল ও কালিকাপুৰাণ--পণ্চিন-, উত্তর- ও পূর্ব বঙ্গের 
মনসা-পাঁচালীর পাণ ক্য। 


চতুৰ্থ পন্রিচেছদ 
সপ্তদশ শতাব্দী. 


১৫ আদি মোগল শাসন_-এঁতিহাদিক উপক্রমণিক। : 
মোগল-শাসনের প্রভাব-_বৈষ্/বধর্ষের পৃসার--রসকীর্তনের উত্তব_শ্ীনিবাস 
আচাধ--নরোত্তম দত্ত-শ্যানানন্দ। 


১৬ বৈষ্ণব পদাবলী : বৃন্দাৰনের গোস্বাসীদের প্রভাৰ--বাঙ্গালায় 
বৈক্ণবসংস্কৃতির কেন্দ্_গোবিশ্দদাস কৰিৱাজ, গোৰিন্দদাস চক্ৰবৰ্তী 


১৭ বৈষ্ণব-জীবনী :  নিতভ্যানন্দদাস_গুক্ষচরণদাস--যপুনন্দন_-যদুনাখ 
পগাতিগোৰিন্দ--নাজৰল্নত-গোপীবলভদাস--মনোহৰলাস । 


১৮ ভ্রীকষ্ণমজল-কাব্য ও বিবিধ গ্রন্থ : খনশ্যাস_-পরশুরাম 
চক্রবর্তী --অতিরাব_-হরিদাস_কৰিচ্্ভবানন্দ_ভবানীদাস ঘোদ-_নন্দকিশোর 
দাসীরাবগোপাল দাস-_পীতা্বর দাস--মনোহরদাস--রতিরাসদাস- সিদ্ধান্ত 
সরস্বতী--গদাবর দাস । 


১৯ মহাভারত ও রামায়ণ পাঁচালী: কাশীরান দেবের কাব্য ও 
জীবনী-শ্রীকৃষ্ণকিন্করের রচনা--নন্দরাম দাস-শ্রীকৃঞ্চকিক্ষরের রচনা__ 
গদাৰরের কাৰ্য--চন্দ্রূড় আদিত্যের জগন্াখমদল--কৃক্চানন্দ বসুর 
পাগুববিজ-_নপঠান দাসের ও অনস্তৰিশ্বের অশুনেৰ-প্ব_বিশারপের 


‘ৰন-পৰ্ৰ ও বিরাট-পর্ব_নিত্যানন্দ খোদের নহাভারত কাৰ্য_-রাজ্েহ্রদাসের 
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৪৮৪৯ 
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00-0৯ 


৫৯৬০ 
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দে 1%০ 


ৰিঘিয় পৃষ্ঠা 


আদি-পর্ব_রানলারারণ দত্তের জরোশ-পৰ- রানকৃক কৰিশেখৰের কিরাত-পৰ 
_শ্রীনাখ ক্রাক্মের সহাভারত কাৰ্য-অস্ভুত-আচাবের বাসাযণ কাৰ্য 
শির” লক্ষণের ও কৈলাস বন্থর অন্ভু-নানারণ-_তৰানীদাসের অধ্যাস্ 
ন্বাবায়ণ। 


$ ২০ অনসামঙ্গল, €দবীমঙ্গল ও শিবায়ন কাব; 
কেতকাদাসের সনসাসঙ্গল-_ক্ষনালন্পের, অন্মকাহিনী-_্বিতী্ ক্ষমানান্পের সনসা- 





৬৫-৬৯ 





ননসানক্গল-__“হিজ্”' জনা্দনের নঙ্ষলচণ্ডী প'চানী' কমললোচনের 
চণ্ডিকানক্ষল বা চণ্ডিকাৰিজর--ভৰানীপুসান বায়ের পুর্গা্গগল-_নধপনাবারণ 
খোমের  দুর্গানক্রল-_গোবিন্দদাপের কালিকাবন্ধল--''দ্বি''  রতিপেবের 
সুগকুক্ধ_কৰিচজ্দ্রের শিবায়ন বা শিবষঙ্গল 


$ ২১ কুষ্ণরাম দাস : কালিকাৰঙ্গল ও ঘ্িদল-ন্যাগ্র-দেবতান্ধ ছড়া ৭০৮৯ 
মাৰৰ আচার্ধের কাব্য_কৃষ্ঃরানের বায়নক্গল-কাহিনী_ কুদ্রদেৰের ও 
হরিদাসের রচন৷--শীতলামঙগ্জল_কৰলামঙ্গল । 


$ ২২ মুসলমান কৰি: ননীৰ নানুল, সৈৱদ নু, আলি ৰাজাশ। ৮১-৮৯ 
বির ( ? বারিদ) খানের ৰিদ্যাস্থন্দর কাৰ্য--আরাকান বাজসভার 
সাছিতাচর্চ।__দৌলৎ কালীর সতী নৱনাৰতী ৰ৷ লোনচক্রানী_-আলাওলের 
জীৰনীপন্মাৰতী কান/সৈরন আুলভানের জ্ঞানপরনীপ, নৰী-ৰংশ, শৰে 
মেবেরাজ্জ বা ওকফাং রস্গুশ বা হঞ্জরং মহশ্ব+-চরিত--শেৰ চাদের রঞ্জুল- 
ৰিজৱ--শাহ্‌ সহগ্মদ সগীবেৰ ইউহুক-লোলেৰ৷--ৰহস্মৰ খানের বক্তুপ- 
হোসেন। 


§ ২৩ ধর্ম ঠাকুরের কাহিনী : বপুজার উত্তব_ধপূজার প্রচলনের ৮৯-১০১ 
্থান_ধপূার পর্রিণতি--বর্মপুৱাণ বা। বপুজাবিধান গ্ৰন্ব_ধৰ্ৰপুরাণমতে 
স্বষ্টপ্ক্রিম- শরল্ছা-ৰিষ্ণুপিৰেৰ কাছিনী--ধৰ্মপূহা-প্ৰৰ্তনকাছিনী--সদ। ভোমের 
আধ্যান-্বাৰাই পন্ডিতের আখ্যান বৰ-পুজার  প্রাচীনস্ব--“শূনাপুরাণ"'_ 
শূন্যপুরাশের  কাল-নির্শ র--বর্ণপূল্ার উৎপনস্তি_-বৰ্মবঙ্গল কাব্যে * 
অতিহাসিকতা ॥ ্ 2 


$ ২৪ ধৰ্মমঙ্গল-কাহিনী « ১০১-১০৪ 


$ ২৫ ধর্মমঙ্গল কাব্য : খেলারাস ও বয়রভটট_শ্বীশ্যা পণ্ডিতের বর্মমঙ্গল ১০৫-১২০ 
_ক্ূপরাসের বর্মমঙ্গল--ক্ূপরামের আত্মকাহিনী ও কাব্যরচনার ইতিহাস 





15০. 


বিছ্বয় 
পঞ্চম স্পল্লিতচ্দ 
অষ্টাদশ শতাব্দী 


২৬ নবাবী আমল-_ভুমিক! : বাইক অবস্থা__গদারচনার সূত্রপাত, 
স্বীষ্টানী পু্তিকা--দোষ আত্ডোনিও-র ব্রাচ্মপ-বোস্যানক্যাথলিক-সংবাদ-_ 
মাণোএল্‌ দা আসূন্ছস্পৃসা উ-রচিত বাঙ্গালাভাঘার ব্যাকরণ, বাঙ্গাল পোর্ভুগীজ 
শব্দকোষ ও কৃপাৰ শাস্সের অর্থ ভেদ__সাহিত্যে পুনরাবৃত্ি__সুসলসান কৰি 
হায়াৎ, সামুদের কাৰা-জ্গানাখ সেনের হিতোপদেশ। 


২৭ পদাবলী, পদসংগ্রৃহ-গ্রন্থ, প্রীরুষ্ঃমঙ্গল ও বিবিধ 
বৈষ্ণব-কাব্য £ প্রধান পদকভুগণ-_বিশুনাধ চক্রবর্তীর ক্ষণদা-গীতচিস্তা- 
সনি--গরহধি চক্রবর্তীর গীতচন্ছোদর-_রাবানোহন ঠাকুরের পদাসৃতপনুজ 
_শীবহুপরপাপের  কীনানল, পীনবহ্ুনাসের সঞ্ধীতনাৰৃত, বাধাবুকুল- 
দাসের মূকুল্পানন্দ__কনলাকাস্তের পলরস্থাকর, নিষানন্পদালের পাদরসসার-_ 
“ৰৈক্ণৰদাস’’ গোকুলানন্দ সেনের পদকরতরু-_কৰিচঙ্ চক্ৰতীর গোবিল- 
মঙ্গল ও বিবিধ কাবা-_গোপালসিংহের শ্রীকুকণব্দল--বলরাবদাসের কক 
লীলানুত-_খনপঠানলাসের শ্রীকৃঞ্চৰিলাস--বৈক্চবপত্বের অনুবাদকারী : ক্ষ্চলাস 
_শতীনলপন  বিদযানিদির উচ্ব্দপচল্লিক৷ -পুৱাশের  অনুবাদকাৰিগণ : 
গৱারাম দাস, রামলোচন, অনস্তরান দত্ত, রাবেশুর নন্দী, প্রাপনারায়ণ, 
রানস্ন্দর, নন্দকিশোর দাস, (নহারাজ।) জবনারায়ণ ঘোষাল, “হি” স্থির 
- জযনারার়ণের ককণানিধানবিলাস--বিশস্তর দাসের, “কৰি” কুৰুদের ও 
পি” সবুকঠের জগনুানঙ্গল। 


২৮ বৈষ্ণন-জীবনী : “প্রেষদাস”" পুক্ষঘোত্তৰ মিশ্ব সিদ্ধান্তবাণীশের 
চৈতনাচন্টৰোদয়কৌনুদী এবং বংশীশিক্ষা-_নরহরি চক্রবর্তীর তক্তিরত্তাকর, 
নরোত্তমৰিলাস ও অন্গানা গ্রন্থ_কৃষণচরণদাসের ও অন্য এক লেখকের 
শ্যায়ানপপ্রকাশ-_বনসালীদাসের  জরদেব-চকিত্র-_বালদাস  (কুঝঞদাস)-এর 
ভক্তনাল। 


২৯ রামায়ণ ও মহাভারত : বিবিধ '্বাবাযণ কাব্যের রচয়িতা £ 
কৰিচন্ৰ চক্ৰৰতী, “হনুনন্তদাস”" রাসগোিন্, সহানন্প চক্রবর্তী, ভবানীশক্ষর 
বশ, “ভিক্ষা” রাষচক্র, জগত্রান ও বানপ্রসাদ বলদ, “হিদ্ষ” ভৰানীনাখ, 
“দ্বিজ’' সীতান্ত, গঙ্গারাস দত্ত, কৃকদাস, কৈলাস বন্, শিবচন্দ্র সেন, 
ফকীরকঃন কবিভূণ, রামানন্দ যোঘ--নহাভারত কাবোর ও নহাভারত- 
কাহিলী-ৰিশেছের কৰি, কৰিচন্ চক্ৰবৰ্তী, ঘঞ্জিবৰ সেন ও তৎপুত্র গদাদাস, 





১২১-১২৩ 


১২৩-১২৫ 


১২৫-১২৬, 


৯২৭-১২৮ 








বিঘয় 


গোপীনাখ পাঠক, রাজীব সেন, গোপীনাদ দত্ত, চন্দনদাস দত্ত, রানলোচন, 
লোকনাথ দত্ত, রাবনারারণ ঘোষ, রাজেন্দ্র দাস । 

$ ৩০ মনসামঙ্গল-কাব্য 2 রাষন্ধীবন বিদ্যাভূশ, “ছবিজ' রসিক, বাশেশুর 
রায়, জীবনক্ষ্ণ নৈত, অগংজীবন ঘোষাল, ঘষ্ঠীবর দত্ত, জানকীরাম, রাজা 
রাজপিংহ-_রাসজীবানের আদিত্যচরিত কা সূর্যনদ্গল--রাজা রাজসিংহের 
রাগমালা ও ভারতীমঙ্গল। 


$ ৩১ বিবিধ দেবীমাহাস্ম্য-কাব্য : গঙ্গাৰৱ দাসের ৰিরীটিনঙ্গল_ক্ষ্চ- 
জীবন, মূক্তারাম সেন, ভৰানীশন্কর দাস, জয়নারায়ণ সেন, রামানন্দ গোস্বামী 
_সূুর্ণসপ্তশতীর কৰি, শিবচন্্ৰ সেন, হৰিশ্চন্্ৰ বন্দু, ৰানশন্কস দেব, জগত্ৰাম 
বশ ও তৎপুব রামপ্রলাদ, হৰিনারাযণ দাস, বলনুর্নভ_-গীনদৱালের দূর্গ তক্তি- 
চেস্তানপি--“‘দ্বিজ্'' কালিদাসের কালিকাবিলাস-__হুরিদত্ের কালিকাপুবাণ 
_-"স্থিজ্”" গঙ্গানারায়শের তবানীনঙ্গল-__গঙ্গাধর দাসের কিনীটিসঙ্গল। 


§ ৩২ ধর্মমজল ও ধর্মপুরাণ £ খনরাস চক্বর্তী--ধর্সস্লের অপর 
কৰি : রাষচকন্দৰ বন্দা, নরসিংহ বন্ম, হৃদররান-সাউ, গোবিলারাস বন্দা, শক্চৰ 
কৰিচন্ৰ চরুবর্তী, “হিন্দ” ক্ষেত্রনাখ, নিৰিরাৰ গাঙ্গুলী, প্রভুরাস সুখটি__ 
সাশিকরাষ গাঙ্গুলীর ধনক্গল- নাণিকরানের আপ্মকাহিনী__রামকান্ত বায়ের 
আত্মকথা -_ভবানন্দ রায় ও দ্বিজ রাজীবের রচনা--সহদেৰ চক্রবর্তীর ধর্সপুরাণ। 


$ ৩৩ শিবায়ন, সত্যনারায়ণের পাঁচালী ও বিবিধ কাব্য £ 
বাষেপুর ভট্টাচার্যের শিবসংকীর্তন--রামকুষ্ণ রায় ববিচন্দ্রের ও রামরাম দাসের 
শিবারন-__সতানারায়ণ পাচালীর উত্তৰ -সতানারাযণ পাঁচালীর বিঘয়-_ 
পাঁণচালীর কৰি : বনরান চক্রবর্তী, রাসেশুর ভট্টাচার্য, ফক্কীররাম কবৰিভূঘণ, 
নিকল চট্ট, “বি” রানকুবঃ, ভারতচন্র রায় গুণাকর, কবিবমনত, জয়নারামণ 
লেন- কুষ্হরি দাসের কাব্যের কাহিনী--অন্যান্য পীরের ও তদৃজাতীর গান 
পঙ্গান্গলের কৰি, পৌরাক্ষ পর্দা, অবসান দাস, “বি” কৰলাকাস্ত, 
শঙ্কর-আচার্ষ, দূর্গ প্লান সুখি লূর্বস্দলের কৰি, রাষললীবন ৰিদ্যাতূঘণ, 
“দ্বিজ” কালিবাস-_সরস্বতীবক্ষলের কৰি, পরারাৰ, “হিল” ৰীরেশ্ৰ_ 
“দিন” ধনের ও শিবানলের কনলামঙ্গল--বিৰিধ স্থানীৱ দেৰতাৰিঘয়ক 
কৰিত৷ বা হড়া--কুদ্ৰৱামের মন্িযঙ্গল --শীতলামঙন্গল । 


$ ৩৪ কালিকামঙ্গল ব! বিশ্ঞান্ন্দর কাব্য :  প্রাচীনতর 


কৰি £ বলরাম কৰিশেখন, তাৰতচন্্ বাৱ শুশাকর, বামপ্রসাদ সেন কবির, 
শিশির আচার্য, প্রাপবান চক্ষৰঠাঁ-সংক্ষেপে ৰিন্যাস্ন্দর-কাছিনী--তাহার 


১২৮-১২৯ 


১২৯-১৩০ 


১৩০-১৪৫ 


১৪০-১৪৯ 


১৪৯-১৫২, 





বিদয় 


মূল--ভারতচন্দ্র ও তাঁহার কাব্য_ রাসপ্রসাদ ও তাঁহার কাৰা--রাধাকান্ত 
নিশ্ব-নিৰিরান আচার্__কৰীন্দ্ চকরবর্তী-_সধুসূদন চক্রবর্তী । 

৩৫ নাথ সিদ্ধদিতগর গাথ। £ লীনলাখ-গোরক্ষনাথ . কাছিলী__. 
গোবিন্দচন্্রযরনাবতী কাহিনী--কাহিনীর ব্যাপক সনাদর- দুর্গত সল্লিক ও 
অন্যান্য কবির পাণচালী-_বিদ্যাপতির গোরক্ষৰিজয় নাটক-__নেপালে লেখা 
গোপীচন্র নাটক । 


৩৬ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাধ_ যুগসন্ধি : পদযবচনার আৰম্ভ 


--ৰাঙ্গাল৷ ছাপা হরফে স্থষ্টি ও প্রুখন বাৰহার--বুদ্িত পুস্তকের উপযোগিতা 
_সাহিতোর অবস্থা | 


স্ৰষ্ঠ পন্লিচেছেছ 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ_কোস্পানী আমল 

$ ৩৭ বাঙ্গাল! গঞ্ের আদিপর্ব : বাঙ্গালা গোর অনুশীলন-ফোর্ট 

উইলিরম কলেজের শিক্ষকদের রচন৷--সৃত্যুকতর বিদ্যালন্ধাব-- বাজ৷ রাসোহন 
রায়-রাজ। বাধাকান্ত দেব। 
৩৮ প্রাচীন নাট-গীত ও যাত্র! : প্রাচীন কালে অভিনয়_ঝুবুব_ 
পাঁচালীর সঙ্গে পার্থ কা--যাত্রার আদি-ক্ূপ_-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাত্রা ৪ 
_কুঞ্চ-যাত্রা, চ্ডী-যাত্রা ও চৈতনা-াত্রা__কালিমাদনন-বাতা যাত্রার বীধা- 
পালা-__াধুনিক যাবা বা গীতাভিনয়॥ 
$ ৩৯ আর্ধা, তরজা, খেউড়, কবি-গান, নেটো, নূতন 
পাঁচালী ও হাফ-আখড়ীই : “আধা তনথজা”-'“শোড়,”__ কুলুইচন্র 
সেন--সিধুৰাৰু_আখড়াই গান--“দাড়৷ কৰি”_নেটো-নুতন পাঁচালী_ 
হাফ্-আখড়াই । 
৪০ সাময়িক পত্রের আবির্ভাব ও প্রভাব: উশ্বরচত্র 
গুপ্ত: কলেজি গদ্যের প্রসারের অস্তরায়--সানরিক পত্রের প্রতিষ্ঠা 
সাবয়িক পত্রের উপযোগিতা__তবালীচরণ বল্য্যোপাধ্যায়--সংবাদ-পভাকর_ 
তবোধিনী-পত্তিকা ॥ 


ক 


সপ্তম পন্রিচ্ছেদ : 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ 


$ ৪১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও গগ্ভারীতির প্রতিষ্ঠা: উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙ্গালা গদ্যের পল্গুতা__কুষ্ছনোহন বন্দ্যোপাধ্যায়_ 
বাঙ্গালা গদ্যের জড়তা-মোচনে বিদ্যাসাগৰের ক্ৃতিত্ব_বিনগাসাগারের 


১৫২-১৫৯ 


১৫৯-১৬০ 


নট 


১৬১-১৬৩ 


১৬৩-১৬৭ 
৯৬৭-১৭০ 


১৭০-১৭২ 


১৭৩-১৭৯ 





বিষয় 


রচনাৰলী--তাঁহার গদ্যপদ্ধাতি_অক্ষরকুবার দত্ত_ রাজেক্রলাল নিত্র--তারাশঙ্র 
তককর-_রাষগতি_ ন্যাররক্ষ_্থারকানাধ বিদ্যাভূঘণ_কালীপ্রসলু সিংহ 
ভূদেৰ সুখোপাধ্যার-_রাজনারারণ বন্-__কৃষ্চকমল ভট্টাচার্য_সহারাজাধিরাক্ষ 
হাতাবটীদ । 


৪২ কাব্যে প্রাচীন ও নবীন রীতি: প্রাচীন প্গার লেখক: 
রঘুনন্দদন গোস্বানী, রাবাসাধব বযোদঘ, ঝানচন্দ্র তর্কালক্ষার, বদননোহন 
তর্কালক্কার__ঈপুরচত্র ওপ্ত-_রক্গলাল বন্দ্যোপাধ্যারর__গশেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
_ শীননাখ িত্র-_কুফচক্র বজুষদার । র্‌ 

৪৩ বাঙ্গাল! নাটকের উদ্ভব : বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি-বাঙ্গাল৷ 
২. নাটকের প্রথম অভিনয়-_ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ-__পুখন যুগের বাঙ্গালা 
নাঈ)কার, ৰিশূনাখ ন্যায়ৱস্ত, ভি. সি. গুপ্ত, তারাচরণ শীকদার, হরচক্দ্ 
আম, কালীপ্রসনূ, সিংহ, নপকুষার রায়, রাননারারণ তর্করক্ষ_-তাবকচন্দ 
ছুড়ানলি। 


$ 88 নাটকে মধুসূদন ও দীনবন্ধু 


$ ৪৫ মনোমোহন বস্থ প্রস্তৃতি নাট্যকার : সনোনোহন নস্ত 
ইত্যারদি__বাঙ্গালা নাটকের পৃখন যুগের বৈশিষ্ট্য ইংরেজী নাটকের 
অনুবাদ । 


$ ৪৬ নূতন গগ্যনঙ্গি ও রূসরচন। : প্যারীটাদ সিত্র- বালীপুসনু সিংহ 
8 ৪৭ কাব্যে মধুসূদন : সধুসূদনের সাহিত্যসাপনার কাহিনী__সধুমূদনের 
কুতি। 


$ ৪৮ গীতিকাব্যের অভ্যুদয় : বিহানীলাল চক্রবর্তী আবেন্সনাখ 
বুনদার -দ্বিজেন্্নাখ ঠাকুর । 

$ ৪৯ কাব্যে গতান্মুগতি: হেলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায--নৰীনচন্দ্ৰ সেন_ 
অনুকারিগণ--ইন্দনাখ বন্দ্যোপাব্যাম_পূসনুনরী দেবী । 

& ৫* আখ্যাল্সিকা ও গাথা রি 

$ ৫১ বঞ্চিমচজ্দ্র : বক্ধিনচজ্রের সাহিত্যজীৰনের কাহিনী--বন্তিমচন্সের 
কুতিত্ব। 

$ ৫২ বিবিধ গত্ধলেখক : ভূদেৰ বুখোপাধ্যার__গোপীনোহন ঘোষ 
প্রতাপচক্গ যোদ-_-তারকনাখ গঙ্জোপাধ্যার- পূর্ণ চন্দ্র চ্টোপাব্যার-_রসেশচন্র 
দত্ত_-স্ব্ণ কুষারী দেৰী--দাৰোদর নুশোপাধ্যায় ইত্যাদি। 


পৃষ্ঠা 


১৭৯-১৮৩ 


১৮৩-১৮৮ 


১৮৮-১৯১ 


১৯১-১৯৪ 


১৯৪-১৯৬ 


১৯৬-১৯৯ 


১৯৯-২০১ 


২০১-২০৪ 


২08-২০৫ 
২০০-২০৭ 


২০৭-২১৩ 
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uO 
বিদ্ধ 


$ ৫৩ বাঙ্গাল! নাটকের মধ্যযুগ : লাতীবতার চেউ_হরলাল রার_ 
জ্যোতিৰিক্ছনাখ ঠাকুর- উপেক্ছনাখ দাস-_উনেশচন্দ গপ্ত-গিরিশচন্্র ঘোষ 
_স্ৃতলাল বন্থ-_বিহারীলাল চট্টোপাধ্যার-_বাজকুব, রায়_স্মণীরোদপ্রসাদ 
বিদ্যাবিনোদ-_দ্বিজেজ্রলাল বায় ॥ 


$ ৫৪ রবীন্দ্রনাথ : নবীন্্রনাখের সাহিত্যসাধনার ইতিহাপ__রবীক্রনাখের 
স্বষ্টির আশু ও বৈচিত্র ॥ 


$ ৫৫ রবীন্দ্র-সমসামস্সিক কাব্য : দেবেন্্নাখ সেন-গোৰিশচন্ দাস 
_ রজনীকান্ত লেন-_স্ক্ষরকুষার বড়াল--গিৰীক্্ৰনোছিনী দাসী__কাঙিনী রায় 
_ প্রি দেবী__আনকুষানী বন ইত্যাদি দ্বিজেন্দলাল বার-_রনীকান্ 
সেন__সত্যো্রনাখ দত্ত । 


৫৬ গল্প, চিত্র ও প্রবন্ধ 
নগেজ্না 


un 


ছোটগৱে বৰীক্দ্ৰনাখের অনুসরণ-- 
গুপ্ত--পরভাতকুমাৰ নুখোপাধ্যার-_ন্বীক্রনাখ ঠাকুৰ--আৰে- 
নাখ বঙ্গুষপার-_জ্রলধর লেন__শীলেন্্রনাথ রায__বলেক্্রনাখ ঠাকুর রাবেন্র- 
অন্দর ত্রিবেদী_-অবনীশ্রনাখ ঠাকুর-_শরীশচক্র নজুনদার_শৈলেশচঙ্গ 
অজুনদাৰ--শরৎকুৰারী চৌবুবাণী_ যতীশ্রমোহন সিংহ--বাখাললাস বল্পেচা- 
পাধ্যায__হরপ্রান শাস্ত্রী _ভারতী-গোটী । 


৫৭ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


প্রধান প্রধান পুরাণে। বাঙ্গাল! কাব্যের কালা নুক্রনিক 
নির্ঘণ্ট 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার নির্ঘণ্ট 


a) 


et 


পৃষ্ঠা 


২১৩২১৮ 


২১৯-২২৭, 


২২৭-২৩০ 





২৩৩-২৩৬, 


২৩৭-২৩৮ 


২৩৯-২৪৯ 








বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সন্বন্ধীর গ্রন্থের অভাব নাই । কিন্ত অল্পপরিসরেপ 
মধ্যে সর্বজনপাঠ্য প্রাসাণ) ধারাবাহিক ইতিহাসে বিশেষ অভাব আছে। সেই 
অভাব নিরাকরণের জন্যই ““ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ” লিখিত হইল। 
ইহাতে যথাসম্ভব খ'টিনাটি বাদ দিরা প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ব বণনা 
করিতে প্রয়াস করিয়াছি । নলিনাথের কথায় বলি__নামূলং লিখাতে কিঞ্িন- 
নপেক্ষিতমুচ্যতে। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাছুয়েট বিভাগের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার 
শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্সাহ এবং সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত 
শৈলেঙ্্রনাথ মিত্ৰ মহাশয়ের আগ্রহ না থাকিলে বইটি এত শীঘ প্রকাশিত হইত 
লা। সেইজন্য ইহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 


শ্স্থকুমার সেন 


= 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু কিছু নূতন তথ; সংযোজিত হইল ৷ তন্জা, কবিগান 
ও পাঁচালীর বিষয়ে একটি নৃতন প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে । অজ্ঞাতপূর্ব কয়েকাট 
নুতন কাব্যের পরিচয়ও ইহাতে মিলিবে । আবুনিকপূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যের 
বিয়ে যাহারা বিস্তৃততর পরিচয় ও তথ; জানিতে চান তাহার। আমার নূতন 
প্রকাশিত গ্রন্থ “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস '’ দেখিলে উপকৃত হইবেন। 
বৈষ্ণব পীতি-কৰিতার বিষয়ে পূণ তর বিবরণ মদীয় 4 History of 
Brajabuli Literature গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। 





১/০ 


প্রথম সংস্করণের একটি বহুপ্রচলিত ভ্রম বর্তসান সংস্করণে শুধরাইয়া 
দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত একটি 
পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই ভ্রম নির্দেশ করিয়া দেন, সেজন্য তাঁহার নিকট সবিশেষ 
কুতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ লিখিরাভেন, “ এই উপলক্ষ্যে 
একটা কথ৷ বলে রাখি। “ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা '-র এক জায়গায় লেখা 
হয়েছে দিনেন্দ্রনাথ আমার রচিত অনেক গানে সুর বসিয়েছেন,_কথাটা 
সম্পূৰ্ণ ই অমূলক । অনেক মিথ্যা জনশ্ৰুতি ইতিপূৰ্বে ও অন্যত্ৰ ছাপার অক্ষরে 
দেখেছি। মুখে সুখে অনেকে চালনা করেন।”” 


আস্থকুমীর সেন 


চতুর্থ সংস্করণের বক্তব্য 


এই সংস্করণে প্রাচীন সাহিতোর অংশে উল্লেখযোগ্য নবাবিক্ত তথ্য 
দেওয়া হইল। আধুনিক সাহিতে)র অংশও অল্নস্ব্প পরিবধিত হইল । তিন 
খণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্তৃততর পরিচয় দ্রষ্টব্য । é 


অস্ুকুমার সেন, 


চি 


পঞ্চম সংস্করণের বক্তব্য 


কয়েকটি প্রস্তাব পুনলিখিত ও পরিবদিত হইল। স্থানে স্থানে ভাঘাকে 
লঘুতর করিবার চেষ্ট। করিয়াছি | ভ্রান্তিবশতঃ $ ৫১, ৫২, ৫৩ এই তিনটি 
প্রস্তাবের শিরোনামা বইয়ের মধ্যে ছাপ! হয় নাই ॥ সূচীপত্র দেখিয়! সংশোধন 

_ করিলে অনুগৃহীত হইব । 
শ্রীক্কুমার সেন 


০5995 





ল্বাত্্কীভলা ্নাভ্হিত্ভ্যল্ল কুলৰ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী 
৯ ¥ 
বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি যুগ 


-ঝাঙ্গাল। দেশে আর্যদিগের আগমনের পূর্বে যাহারা বাস করিত তাহাদের 
ভাঘা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু জানা নাই। “তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, সাহিত্য 
বলিতে যাহা বোঝায় এমন কিছুও তাহাদের ছিল না। শ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম 
শতাব্দীর পূর্ব হইতে এদেশে আর্ধদিগের বসতি আরম্ভ হয় গঙ্গাপথ ধরিয়া, 
এবং শ্রীষ্ঠীয পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা দেশের প্রায় শর্বত্র আর্যভাঘার 
একচছত্রত। প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ আর্ধেরা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে 'আসিয়াছিলেন 
ধীরে ধীরে ও দলে; দলে । ইহাদের পোঘাক্ী ভাদ্ অথাৎ শিক্ষার, 
বিদ্যাচর্চার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ভাঘা ছিল: সংস্কৃত, আর 'আটপহরিয়া 
অৰ্থাৎ ঘরোয়া তাছা 'ছিল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত। 

ই ১. এদেশে সাহিতীচর্চার গোড়াপত্তন হয়: এই উপনিবিষ্ট আর্যদের সারা ॥ 
" প্রথম কয় শত বৎসর তাহারা যাহা কিছু লিখিতেন সবই সংস্কৃতে, দৈবাৎ, 
প্রাকৃতে। এই যব লেখার নমুনা পাই শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ অথবা তাযরপটে 
লিখিত অনুশাসনে- অর্থাৎ ভূমিদানপত্রে, দুই-একটি নহাকাব্যে ও নাটকে 
আর অনেকগুলি সংস্কৃতগ্রোকে। বাঙ্গালী, দেশে রচিত সর্বাপেক্ষা পুরাতন 
কাব্য ‘রামচরিত’ রামায়ণ-কাহিনী লইয়। ভেখা। রচয়িতার নাম অভিনম্প। 
অনুমান: হয় যে, ইনি রাজা দেবপালের অনুচর ছিলেন (খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর 
শেঘভাগ) । পাল-রাজাদের রাজ্যকালে এই নামে আরও একটি কাব্য রচিত 
হইয়াছিল ( দশম শতাব্দীর শেঘভাগ )। ইহাতে রামায়ণ-কাহিনী এবং 
রাজা রামপালের জীবনী একই সঙ্গে হ্যখের সাহায্যে বণিত হইয়াছে। 

~ 








ইনি বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথা 
রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী রামপালের পুত্র সদনপালের অনুচর ছিলেন। 
সন্ধ্যাকরের রামচরিতে সমসাময়িক ইতিহাসের মুল্যবান উপাদান পাওয়া 
গিয়াছে। 
পাল-রাজারা বিদ্যোতসাহী ছিলেন। তাহার পর দেব, বর্ম, চন্দ্র ও সেন 
প্রভৃতি বংশের রাজত্ব। পূর্বতন রাজরীতি অনুযারে ইহারাও বিদ্যোতসাহী 
এবং সাহিত্যামোদী ছিলেন। বিশেষ করিয়া সেন-রাজাদের সাহিত্য ও সঙ্গীত 
আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেকালের অনেক বড় কবি, পণ্ডিত ও 
গুণী ইহাদের সভা অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেঘ ভাগে 
লক্ষ্মণসেনের সভায় উমাপতি-ধর, গোবর্ষ ন আচার্য, প্লোরী, শরণ এবং জয়দেব 
এই পাঁচজন বিখ্যাত কবির সম্মেলন' হইয়াছিল । উমাপতি-ধর দীর্ঘজীবী 
ছিলেন। রাজনীতিতে ও কাব্যানুশীলটন ইহার সমান দক্ষতা ছিল । ইহার 
- লেখা কয়েকটি প্ৰশস্তি এবং কতকগুলি প্রবীণ” শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। 
এগুনিতে সেকালের জীবনের কিঞ্চিৎ প্রতিচ্ছবি পাওয়া খায়। পণ্ডিত 
শরণের লেখা কোন কাব্য পাওয়া যার নাই, কেবল কতকগুলি শ্লোক বাব্য- 
সংগ্রহ-প্রন্থে সন্ধলিত আছে। গোবর্ধন আচার্য “আর্ধাসপগ্ুশতী” বাঁব্য রচনা 
করিয়াছিলেন। এই কাব্যর৮নায় ইনি যে শিঘ) উদ্যন্ এবং ভাই বলভদ্রের 
জাহাযা পাইয়াছিলেন সে কণা স্বীকার করিয়া গিয়াঞ্ছেল। ধোনী “পবনদূত' 
কাব্যের রচরিতা । কাব)টি কানিদাসের ‘মেখদূতের' অনুকরণ হইলেও গুণহীন 
লয়), লক্ষ্মণসেনের সভায় খোয়ীর খাতির ছিল সবচেয়ে বেশী | ইনি রাজার 
কাছ হইতে “হস্তিক্ুহং কনককলিতং চাসরং হেমদণ্ডং”' সমেত কবিচক্রবর্তী 
বা। কবিরাজ্জ উপাধি পাইয়াছিলেন | 


লক্ষ্মণসেনের “রতিরাজ” এবং জঙ্ৃত “মহাযামস্তচুড়ামণি'' বটুদাসের 
পুত্র শ্রীধরদাস ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সদুক্তিকর্ণীসৃত' সঙ্ষচলনকরেন। এই বইটিতে: 


বহু বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী কবির রচিত প্রবীণ” শ্রোক সক্ধলিত আছে। 
পরবর্তী কালের বাঙ্গাল! সাহিত্য যে রূপ লইয়াছে তাহার পূর্বাভাস এই বইটির 
কোন কোন কবিতায় পাই । 4 

তবে শুধু বাঙ্গাল৷ দেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ঘে সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন 


জয়দেব । ইহার ‘গীতগোবিন্দ” কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার বর্ণনা |. 


গীতগোবিন্দের প্রধান বস্ত হইতেছে চব্বিশৃটি গান বা পদ। মনে হয়, 
এই গানগুলি প্রথমে যাত্রাপালার মত গীতিনাট্য রচিত হইয়াছিল, পরে 
সৰ্গ বন্ধ “সিহাকীব)/-এর রূপ দেওয়া হইয়াছে। গানগুলি সংস্কৃতে রচিত 
হইলেও এগুলির শ্রসতিনধুরতা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেরই মনোহরণ করে। 


© 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা তি. 


প্রকৃতপক্ষে, এই পদগুলি নইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের জয়যাত্রারন্ত । পরবর্তী 
কালে দেশ-বিদেশের বৈষ্ণব কবিরা প্রায় সকলেই জয়দেবের কাছে অন্বিস্তর 
খনী।  জয়দেবের নিবাস ছিল অজয়ের ধারে কেন্দুবিল্ব গ্রানে। এই গ্রাস 
এখন কেঁদুলী বা জয়দেব-কেদুলী নানে বিখযাত। জয়দেবের স্মৃতি (মৃত্যু 
তিথির?) উপলক্ষ্যে এই স্বানে আবহমান কাল প্রতি বৎমর পৌঘ সংক্রান্তির 
= সময়ে বিরাট মেলা বগিয়। থাকে। বাঙ্গালা দেশের দূরতম অঞ্চল হইতেও 
সাধু-বৈষ্ণৰ আগিয়৷ এই উৎসবে যোগ দিয়৷ থাকেন । জয়দেবের কাব্য হইতে 
তাঁহার এইটুক্‌ পরিচয় পাওয়া যায় যে, পিতার নান তোজদেব, সাঁতার নাম 
"* বামাদেৰী, পরীর নাম পণ্মাবতী। সঙ্গীত কুশলী জয়দেব ও তাঁহার নৃত্য-কুশলী 
পত্নী পন্মাবতীর সন্বন্ধে নানা গল্প-কাহিনী প্রচলিত আছে। 
কালক্রমে সংস্কৃত ভাঘা বদলাইয়। প্রাকৃত ভাঘার রূপ লইল। এই প্রাকৃত 
ভাঘা কালক্রমে ভাঙ্গিয়া আবার বিভিন প্রদেশে আঞ্চলিক ভাঘায়__যেমন 
বাঙ্গালা, আগামী, উড়িয়া, সৈথিলী, হিন্দী, ওজরাটী, মারাঠী ইত্যাদি-_পরিণত 
হইল। আৰুনিক ভাঘায় রূপ লইবার ঠিক আগে প্রাকৃতের যে অর্বাচীন রূপ 
ছিল, তাহাকে বলে অপত্রংশ । সেন-রাজাদের সময়ে এবং তাহারও আগে 
অপত্রংশ ভানায়ও সাহিত্যচৰ্চা হইত। কিন্ত তখনকার চলিত ভাঘা অপন্রংশের 
রাজসভায় বা বিদ্বদূ-গৌষ্ঠাতে বিশেষ সমাদর ছিল না, তাহা ছিল সাধারণ 
লোকের মধ্যে এবং বৌদ্ধ সহন্ষপহী ও শৈব নাথপহী ওরু-শি্যাদের মধ্যে । 
স্হারা বাঙ্গালাতেও গান লিখিতেন. এবং ইহাদের এই গানগুলিই বাঙ্গালা 
ভাষায় প্রথমতন রচনা । এই সময়েই__অর্থাও খ্ৰীষ্টীয় দশম-একাদশ-দ্বাদশ- 
শতাব্দীতেই--বাঙ্গাল। ভাঘা অপত্ৰংশ হইতে জন্মলাভ করে নূতন 
৮ ভাৰ৷ রূপে। সু 
সহজপহী বৌদ্ধ গুরু অথ  দিঙ্ধাচার্বদের লেখা একটি গানের বইয়ের পুঁথি 
হরএ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে আবিষ্কার করেন এবং ১৩২৩ সালে, আরও করেকাটি 
পৃখির সঙ্গে, “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গাল! ভাঘায় বৌদ্ধ গান ও দোহা” নামে 
বাহির করেন। মূল বইটিতে একানুটি গান.হিল, তাহার নব্যে একটি গান পৃখি- 
লেখক বাদ দিয়াছেন, এবং পৃখির কয়েকটি পাতা হারাইয়া যাওয়ায় সাড়ে তিনটি 
গান পাওয়া যায় নাই। সুতরাং মোটমাট সাড়ে ছেচলিশাটি গান আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে। এই গানগুলির মধ্যে সিদ্ধকবিরা তাঁহাদের সাধনার 
সঙ্কেত ভরির। দিয়াছেন বর্তমান ও ভবিষৎ শিঘ্যদের শিক্ষার দ্লন্য। তাঁহারা 
তাহাদের এই গানকে বলিয়াছেন “চর্ষী-গীতি”॥ চর্যা-গান ঠিক বৈফব- 
পদাবলীরই মত। গোড়ায় রাগরাগিনীর উল্লেখ এবং গানের সধ্যে কবির 
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নিজের নাম ব! “ভনিতা”'॥ লুই, সরহ, কাহ, জয়নন্দী, তাড়ক, কক্ষণ, 
'আজাদেব, ভুন্থকু ইত্যাদি প্রায় বিশজন কবির রচনা পাইতেছি চর্ধা-গীতিতে। 
ইহাদের জীবত্কাল দশন হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে । 
চর্বা-গীতিগুলিতে বৌদ্ধ ও শৈৰ দিদ্ধাচার্যদিগের সাধনার যে সঙ্কেত নিহিত 
আছে, তাহা। আমাদের কাছে দুর্বোধ্য । তবে আমাদের প্রয়োজন গানগুলির 
বাইরের মানে অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থ লইয়া, এবং তাহা জানা দুরূহ নয়। 
ভাষার কঠিনতা প্রধানত: অপরিণতির জন্য, কারণ, বাঙ্গালা ভাঘা তখন 
সবেমাত্র অপত্রংশের খোলস ছাড়িয়াছে। 
চর্ষা-গান যে কেমন ছিল, তাহার একটি নিদর্শ নপ্পিই । গানটি সিদ্ধাচার্ধ 
ভূক্মকুর রচনা । মল্লার রাগে গাহিতে হইবে । বিঘয় অর্থাৎ বাহ্য অথ. 
হইতেছে__দেশে জলদস্স্যর হানায় কবি সর্বস্বান্ত হইয়া যেন নিঃস্বতার 
'নিশ্চিন্ততায় লিনগু ৷ 
বাজ-নাব পাড়ী পাউআ-খালে বাহিউ 
অদয় দঙ্গালে দেশ লুড়িউ। 
আজি ভূস্থক্‌ বঙ্গালী ভইলী 
পিঅ ঘরিণী চণ্ডালে হেলী। 
দহিঅ পক পাটন ইন্দি-রিঘয়৷ পঠা 
ণ জানমি চিঅ মোর কহি” গই পইঠা । 
শোণ জর মোর কিম্পি ৭ থাকিউ 
ক পিঅ পরিবারে মহান্গহো বুড়িউ । 
চউকোডি ভগ্ডার মোর লই আশে 
জীবস্তে মইলে নাহি বিশেষ ৷ 
আধুনিক কালের ভাষায় অনুবাদ করিলে এই রকম হইবে £ 
বাজ-নাও পাড়ি (দিয়া) পদ্ু-খালে বাহিল, 
নির্দয় ডাঙ্গালিয়া দেশ লুটিল। 
আজ ভূন্মকু (তুই) বাঙ্গালী হইলি, 
(তোর) নিজ্-গৃহিণীকে চাড়ালে লইল । 
দহিল পাঁচ পাটন, ইক্রের বিঘয় নষ্ট (হইল), 
না জানি চিত্ত নোর কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট (হইল) । 
সোনা রূপ? মোর কিছুই থাকিল লা, 
ই নিজ পরিবারে (আমি) রহান্থশে ডুৰিলাষ * 
চারি কোটি ভাড়ার মোর লইল অশেষ, 
জীবনে সনে নাই পার্শ ক্য।। 





বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা «৫ 


জয়দেবের কাব্যে এবং বৌদ্ধ গানগুলিতে বে শীতিকবিত৷ বা পদাবলীর 
স্বাতোমুখ খোলা হইল তাহা পরবর্তী কাজে বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে রসপুষ্টি ও 
শ্তিসকয় পাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান প্রবাহে পরিণত হইয়াছিল ॥ 
আৰুনিক সাহিত্যের মধ্যেও গরাতিকাব্যরূপে এই বারাই খাত বদলাইয়া নিরন্তর 
প্রবাহে চলিয়াচ্ছে। 

পরম সৌভাগ্যের কথা থে, বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার জন্ম-সুহর্তেই নিজের 
মূল গীতিকাবে)র ন্ুর্ট ধরিতে পারিয়াছিল ॥ তাহ! না হইলে আজ বাঙ্গাল 
সাহিত্য প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইত না। 


> 
তুকি অভিযানের পথে 


দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালা দেশে তুফ্ি আক্রমণ শুরু হয়। 
অনেক দিন হইতেই বাঙ্গাল৷ দেশ আর্ধীবর্তের রাষ্ট্রীয় সংঘাতের পিছনে পড়িয়া 
কতকটা নিজের পথে চলিয়া আসিতেছিল। স্মতরাং আর্যাবর্তে যখন শক 
হণ প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণকারিগণ বিক্ষোভ তুলিয়াছিল. তখন তাহার ঢেউ 
বাঙ্গালা দেশের শীনানায় পেীছিয়। বাঙ্গালীর পল্লীষ্সীবনের স্ুখশাস্তির ব্যাঘাত 
ঘটাইতে পারে নাই । অনেক কাল পরে যখন তুক্চি ও পাঠান সৈন্য পশ্চিম 
ও উত্তর ভারতে একে একে দেশের পর দেশ গ্রাস করিয়। পূর্টদিকে অগ্রসর 
হইতেছিল, তখনও এই ব্যাপারের গুরুত্ব বাঙ্গালীর বোধগম্য হয় নাই । অতএব 
যখন ইখুতিয়ারু-দৃ-দীন মুহন্মদ-বিন্‌ বখুতিয়ার মগৰ দেশ জয় ও লুঠন করিয়া 
অকস্মাৎ পূর্বদিকে প্রধাবিত হইল, তখন বাঙ্গালা দেশের রাজশৃদ্ধি অথবা 
প্রদাবগ” কেহই তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য রীতিমত প্রস্তত ছিল না। সুতরাং 
তুঞ্চি-পাঠান সৈন্যকে বাঙ্গাল! দেশে প্রচণ্ড বাধার সন্মুখীন হইতে হয় নাই । 

তুকি আক্রমণের ফলে বাঙ্গালীর বিদ্যা- ও সাহিতা-চর্চার সুযোগ নষ্ট 
হইল। তখন লেখাপড়ার প্রধান স্থান ছিল বৌদ্ধ-বিহারগুলি এবং ত্রাক্মণ- 
পত্ডিত-অধ্যুদিত গ্রাসগুলি। তুকিরা বৌদ্ছ-বিহার ধ্বংস করিল, ্রান্মণ- 
পণ্ডিতের পলাইয়া গেল। প্রায় আড়াই শত বৎসরের জন্য দেশ যেন পিছাইয়া 
গেল। এইজন্য ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের 
অনুশীলনের কোন ন্ুদূঢ প্রমাণ নিলে না। 

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শহ্ল্ু-হু-দীন ইলিয়াস শাহা দিল্লীর সম্রাটের 
অধীনত! অস্বীকার করি! বা্গালায় স্বাধীন সুলতান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন । 








৬১ বাঙাল সাহিত্যের কথা 
তখন হইতে দেশে ব্যাপক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার সত অনুকূল অবস্থা দেখা 
দিল। বাঙ্গালী রাজকর্মচারীদের সহায়তায় পুনরায় সাহিত্যচর্চা শুরু হইল। 
আগেকার কালের মত এবারেও মুখ্যভাবে রাজসভাই সা'হিত্যচর্চার আনুকূল্য 
করিতে লাগিল। 

পকদশ শতাব্দীতে কম পক্ষে তিন জন সুলতান এবং ঘোড়শ শতাব্দীতে 
কষ পক্ষে এক জন সুলতান এবং দুই জন মুসলমান রাজকর্মচারী যে নিজেদের 
সভাকবির ছারা অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করাইয়াছিলেন, তাহার 
প্রাণ পাওয়া গিয়াছে। তুকি অভিযানের পর, পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ইংরেজ 
অধিকারের পূর্বকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্য প্রধানত: 
গীতিমূলক ছিল। অর্থাৎ তখন বাঙ্গাল৷ কাব্য সাধারণতঃ পড়া বা আবৃত্তি করা 
হইত লা,_সন্দিরা-, সুদজ-, নূপুর- ও চামর-সংযোশে একাকী বা দলবদ্ধভাবে 
গান করা হইত। অতি পূর্বকালে “পাঞ্চালিক।'' অর্থাৎ পুতুল-নাচের সহযোগে 
এই ধরণের রচনা গীত হইত বলিয়াই বোধ হয় পুরানো বাঙ্গালা কাব্যের সাধারণ 
নাম হইয়াছিল ““পাঁণচালী”'। দ্বাদশ শতাব্দীতে বন্দ্যঘটীয় সৰ্বানন্দ লিখিয়া 
গিয়াহেন যে, এই ““পা্গলিকা”? বা “পুন্তলিকা” বস্তু, গজদন্ত, শৃঙ্গ অথবা 
কাঠনিনিত হইত। এই পাঁচালী কাব্যগুলিতে কোন না কোন দেবতা অথবা 
দেবকম় মানুষের মহিলা বলীতিত হইত ; এই জন্য কাব্যের নামে প্রায় “মঙ্গল” 
ৰ! “বিজয়” শব্দ যুক্ত থাকিত। 

অনেকে মনে করেন, পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে “মঙ্গল” ও “*বিজয়'' 
ঝলিয়া দুই স্বতস্ প্রকারের কাবারূপ বর্তমান ছিল। এ ধারণা ভুল। একই 
কাব্যের বিভিন্ন পঁখিতে কখনও “মঙ্গল” কখনও বা "বিজয়" নাম পাওয়া 
যায়। যেমন মালাধর বস্সর কাব্য “শ্রীক্ষ্ণবিজয়,' 'শ্রীকৃষলঙ্গল” এবং 
*গোবিন্দমঙ্গল' এই তিন নামেই সমানভাবে পরিচিত। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের সাহিত্যিক রুচির 
চমৎকার ছবি পাওয়া যার বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্যভাগবত' গ্রচ্থে। বৃল্দাবনদাস 
লিবিয়াছেন যে, তখন গায়কের! শ্রীকৃষ্ণের বাল/লীলার ও শিবের গৃহস্থালীর 
গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত, পুজা উপলক্ষ্যে সাধারণ লোকে আগ্রহ করিয়া 
মঙ্গলচণ্তীর ও মনসার পাঁচালী শুনিত, এবং ব্াসায়ণ-গানে আর উ্রতিহাসিক 
গাথার সাধারণ লোকের, এমন কি বিদেশী সুসলনানেরও চিভ ব্গিপিত হইত । 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত এই সব কাব্যের শুধু দূই-একখানির সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। অধিকাংশ এতিহাসিক গাঁথা__বৃন্দাবনদাসের কথায় “যোগীপাল 
(ভোগীপাল সহীপালের গীত” লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


পঞ্চদশ শতাব্দী 


শু 
কুম্তিবাস ওঝা ও মালাধর বস্ত 


পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমর৷ একজন বড় কবিকে পাইতেছি। ইনি ক্ঞ্িবাস 
ওঝা । উহার 'শ্রীরাম-পণচালী' বা “রামায়ণ' বাঙ্গাল। সাহিত্যের একটি প্রধান 
কাব্য। কাব্যটি রচিত হওয়ার পর হইতেই সমাদর লাভ করিয়া আসিয়াছে। 
কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুধু কাব্যরস যোগাইরা বাঙ্গালীর শ্ববণ-সন তৃপ্ত ঝরিয়াই 
ক্ষান্ত হয় নাই, এই সরল কাব্য-কাহিনীর মধ্য দিয়া সমগ্র দেশের নরনানী,বছ 
শত ব্মর ধরিয়। নৈতিক শিক্ষণ ও আবাসিক শাস্তি লাভ করিয়া আসিতেছে । 
রামায়ণের শাস্ত-করুণ কাহিনী শুনিলে এমন কঠিনহৃদয় ব্যান্তি নাই যাহার চিত্ত 
আর্দ্র হইবে না। এমন কাব্য আহার উধ দুইই, এক দিকে জনসাধারণের 
চিত্তবিনোদন করে, অপর দিকে অজ্ঞাতসারে শ্রোতা ও পাঠকের চরিত্রগঠনে 
সহায়তা করিয়া থাকে । কুত্তিঝাসের রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় বাব্য। 
সেকালে হিন্দু-মুসলমান নিবিশেঘে সকল শ্রোতার কাছেই যে এই কাব্য সর্বদা 
উপাদেয় ছিল, সেকথার প্রায় সমসানয়িক সাক্ষ্য আছে। 

কৃত্তিবাঁস নিজের কাব্যে বিছু আত্তবিবরণ দিয়াছেন । তাহা সংক্ষেপে 
বলিতেছি। কবির এক পূর্বপুরুষ নারসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া 
গঙ্গাতীরে কুলিরা গ্রামে বাস করেন। ইহার এক পৌত্র বুরারি ওঝা । সুরারির 
সাত পুত্র, তাহার সখ্য একজন বনমালী । এই বনমালীই কৃত্তিবাসের পিতা । 
কৃভিবাসের মায়ের নাম মালিনী (পাঠাগুরে"নানিবী)। কৃত্তিবাসের। ছয় ভাই, 
আর ছিল এক বৈমাত্র ভগিনী ॥ মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন রাঁববারে 
কৃত্তিবাসের জন্য । বার.বতসর বয়সে কৃত্তিবাস উত্রদেশে বড়গঙ্গ। পারে পড়িতে 
যান। সেখানে নানা শাস্্র পড়িয়া শুনিয়া শেষে গেলেন রাজধানী গৌড়ে। 
রাজসভার খাতির পাইলেই তখন কবি-পত্ডিতের পরম সমাদর <ইত। কৃত্তিবাস 
রাজভবনে গিয়া সাতটি শ্লোক রচনা। করিয়া দ্বারীর হাতে রাজসভাগ পাঠাইয়া 
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+ 
দিলেন, বোধ করি অনুমোদনের জন্য । তখন মাথ মাস, গৌড়েশ্বর পাত্রমিত্র 
লইয়৷ প্রাষাদের ভিতর প্রাঙ্গণে নৌদ্র পোহাইতেছেন। রাজ? শ্রোক পাইয়া 
চমৎকুত হইলেন এবং কুত্তিবাসকে নিকটে আনাইলেন। অনেক মহল পার 
হইয়। কৃত্তিবাস রাজার দেখা পাইলেন এবং সেই সাতটি শ্রোক পড়িয়া রাজাকে 
অভিবাদন করিলেন। খুশি হইয়। গৌড়েশ্বর তাঁহাকে পুষ্পমাল্য ও পাটের 
পাছড়া দিতে আদেশ করিলেন। সভাসদেরা কৃত্তিবাযমকে বলিলেন, রাজার 
নিকট মোটা রকম কিছু পুরস্কার চাহিয়া লইতে। কৃত্তিবাস নিষ্ঠাবাহ্‌ স্রান্দণ- 
পণ্ডিত, তাহার রাজ-প্রতিগ্রহ করিতে নাই। কৃভিবাস গৌরব করিয়া 
লিখিয়াছেন, 


ধন আজ্ঞা কৈলে রাজা ধন নাঞি লই, 
ফথা যথা যাই আমি গৌরব সে চাহি। 


রাজনত। মংবধিত কৃত্তিবাসের যশ দূঢতর হইল শ্বীরাম-পাঁচালদী লেখার ফলে । 

কুত্তিবাস গৌড়েশ্বরের নাম করেন নাই, কিন্তু রাজসঙার যে বর্ণনা দিয়াছেন 

তাহা হইতে এবং সভাগনৃগণের নাম হইতে বোঝা যার যে, গৌড়ের মিংহাসনে 

- তখন কোন হিন্দুভাবাপনু রাজা ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কংস (গণেশ) 

ও তংপুত্র যদু ছাড়া অন্য কোন হিন্দু রাজা গৌড়েশ্বর হন নাই। ন্মুতরাং 

কৃতিবায, রা্। কংস অর্থাত গণেশের অখব। যদূর সভায় সংবর্ধনা লাভ করিয়া- 
ছিলেন-__-এই অনুমান অনেকে করেন। 

: পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃত্তিবাস তাহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং 
এই কাব্যের ভাষা পূরানে। হইবার কণা । কিন্ত কাব্যাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় 
হওয়াতে গায়কের মূখে সুখে ভাঘা বদলাইয়া একেবারে আধুনিক হইয়া 
পড়িয়াছে। অন্যান্য তেজানও যথেষ্ট ছুকিয়াছে। কুত্তিবাসের মূল রচনার 
কিছুই অবিকৃততাবে আমরা পাই নাই। 

রাজা কংসের (গণেশের) পুত্র যদু ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া জলালু-দৃ দীন 
মহন্্দ শাহা নাম ধারণ করেন। ইহার দরবারে হিন্দুরীতি চলিত এবং তাহার 
পরে যে সব ইলিয়াযুশাহী সুলতালের। গৌড় সিংহাসনে বণিয়াছিলেন, তীহারাও 
যথাসন্ভব হিন্দু কর্মচারীদের পোঘকতা করিতেন। তাঁহাদের অনুগৃহীত 
পত্ডিতদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন বৃহস্পতি মিশ্ব । ইনি বলিয়াছেন 
যে, গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে তিনি কয়েকটি উপাধি পাইয়াছিলেন। 
বায়যুকূট উপাৰি পাইবার সময়ে খুব খূরবাম হইয়াছিল। বৃহস্পতির পুত্রেরাও 
ব্রাম্কর্ষডারী ছিল। 


ভি 
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সে কালে রাজকার্ধে হিন্দু কর্মচারিগণের বেশ হাত ছিল। রাজা ও 
জ্ুলতানদিগের মত দরবারের উচচপদস্ক কর্মচারীরা'ও সাহিত্য- ও শাস্ত্-চর্চার 
পোঘকতা করিতেন। ইহারা কৰি-পণ্ডিতগণের উৎসাহদাত৷ তো৷ ছিলেনই, 
উপরস্ত নিজেরাও স্মযোগ- ও যোগ্যতা-মত কাব্য রচনা করিতেন। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর নধ্যভাগের শেষের দিকে এমন এক রাজকর্মচারী কবি গৌড়েশ্বরের 
সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম-নিবাসী, 
মালাধর বন্। মালাধর সুলতান কুকুনু-দৃ-দীন বাহুবক শাহার কাছে ''গুণরাজ 
খান” উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৩৯৫ শকাব্দে ( ১৪৭৩ বা ১৪৭৪, 
খ্রীষ্টাব্দে) মালাধর এক, কুষ্ণলীলাকাব7 রচন। করিতে আরম্ভ করেন ভাগবত, 
হারিবংশ ও বিষ্দুপুরাণ অবলম্বনে । সাত বৎসর পরে ১৪০২ শকাব্দ 
(১৪৮০ বা ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে) এই কাব্য, শ্বীকৃষ্ণবিজয়, সমাপ্ত হয় ॥ যতদূর 
জানা গিয়াছে, শ্রীকৃষণবিজয় কৃষণলীলা-বিষয়ক প্রথম বাঙ্গাল৷ কাব্য। 

শ্রীকৃষ্ণবিজয় অতি সুললিত কাব্য । কবির ভক্ত-হৃদয়ের পরিচয় কাব্যের 
মধ্যে উজ্জল হইয়। ফুটিয়াছে। মালাধরের পুত্র সত্যরাজ খান যখন পুরীতে 
শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রথমবার মিলিত হন, তখন মহাপ্রভু তাহার পিতার রচিত 
কাব্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। 

কুকৃনু-দূ-দীনের পর শমজ্-দৃ-দীন মুন্্রফ শাহা গৌড়ের সুলতান হন। 
ইহার রাজ্যকাল ১৪৭৪ হইতে ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি। যৃস্তফ শাহার পর 
বারে৷ বৎসর কাল ধরিয়া গৌড় শিংহাসনে ক্রুত রাজ-পরিবর্তন ঘাটিয়াছিল। 
ফলে দেশে শান্তি হিল ন৷। শেষে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ হোসেন খান নামক 
জনৈক ব্যক্তি ক্ষমতাবলে রাজনিংহাসন অধিকার করেন। তখন নাম হইল 
সম্থয়িদ ‘অলাউ-দৃ-দীন হুসৈন ষুজফ্ফর শাহা শরীফ্‌-ই-মক্কী । স্থলতানদের 
মধ্যে হোসেন শাহাই সবচেয়ে বিখ্যাত । ইহার রাজ্যকালে (১৪৯৩-১৫১৮) 
শ্বীচৈতন্যের অলৌকিক চরিত্র বাঙ্গাল। দেশে আঁভূতপূর্ব জাগরণ আনিয়া দেয়। 
শে জাগরণের ঢেউ ভারতবর্ঘের অন্য প্রদেশেও পে'ছিয়াছিল। 


= . 
মৈথিল সাহিত্য ও বিস্ধাপতি 


পাল- ও সেন-বংশের রাজ্যকালে তীরহুত ( মিখিল৷ ) বাঙ্গাল৷ দেশ হইতে 
স্বতন্ত্র ছিল ন৷। বাঙ্গালী এবং নৈখিলী উভয় ভাঘাই এক অপত্রংশে হইতে 
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উৎপন্ন, এবং একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে এই দুই ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য 
ছিল, তাহা আধুনিক বাঙ্গালা ভাঘার যে-কোন দূই উপভাঘার পার্থক্য হইতে 
বেশি ছিল ন৷। বাঙ্গালা ও মৈখিলী দুই ভাষাতেই কুষ্ণলীলা গান লইয়া 
সাহিত্যের পণ্তন। আর, সেই গানের আদর্শ ছিল জয়দেবের পদাবলী | 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুকিদিগের ছারা বিজিত হইয়া বাঙ্গাল। মিথিলা 
হইতে বিচ্ছন্র হইয়া গেল। মধ্যে মধ্যে মুসলমান শভি-কর্তৃক আক্রান্ত 
হইলেও পরে প্রায় দুই শতাব্দী কাল ধরিয়৷ নিখিলার স্বাবীনতা অক্ষুণ্ন হিন। 
এই কারণে চতুর্দশ শতাব্দীতে নিথিলার সাহিত্যচর্চার নিদর্শন মিলিতেছে। 
অথচ বাঙ্গাল৷ দেশে সমকালীন কোন রচনার সন্ধান মিলে নাই। কৃষ্ণলীলা- 
পদাবলী বাঙ্গালা দেশে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেঘ ভাগ হইতে পাওয়া যাইতেছে । 
কিন্তু মিথিলায় চতুর্দশ শতকের প্রথমে রচিত পদ অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে 


এবং ভাঙ্গা গদ্যে লেখা একটি বইও পাওয়া গিয়াছে। 


মিথিলার কণ টবংশীয় রাজা হরসিংহ (হরিসিংহ বা হরিহরসিংহ) দেবের 
মন্ত্রী উমাপতি ওঝা (উপাধ্যায়) সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাঘায় 'পারিজাতহরণ' নামে 
একটি নাটক রচনা করেন। ইহাতে একুশটি লৈখিলী গান আছে। সে 
পদগুলিতে উমাপতির ভনিতা, মাঝে মাঝে সেই সঙ্গে রাজার ও রাজমহিখীর 
উল্লেখও আছে। হরিহরপিংহ দিলীর ন্মুলতান ঘিয়ান্ু-দৃ-দীন তুঘ্গকের 
(১৩২০-২৪) বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মিথিলার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন 
বলিয়া “হিন্দুপতি'' নামে খ্যাত হইয়াছিশেন। কয়েকটি পদে উমাপতি 
ইহাকে “‘হিন্দুপতি'’ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন । 
হরসিংহের আর এক সভাসদ ছিলেন পণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর, উপাধি 
কবিশেখরাচার্য। ইনি সংস্কৃতে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
তাহার মধ্যে একটি প্রহসন, নাম * ধৃতসমাগম '॥ জ্যোতিরীশ্বর মাতৃভাঘা 
মৈথিলীতে গদ্যে একখানি বই লেখেন। এ বইটির নান ‘বর্ণ রত্বাকর'। আসলে 
এটি কবি ও কথকদেন কড়চা বই। ইহাতে নগর, বাজার, রাজসভা, নায়ক, 
নায়িকা, প্রভাত, সন্ধ্যা ইত্যাদির মামুলী বণনা সংক্ষেপে আছে। মাঝে 
মাঝে বাক্য ছড়ার মত ছন্দোময় ।০ 
মিথিলার শ্রেষ্ঠ কবি এবং আধুনিক ভারতীয় সাহিতে)র অন্যতম প্রধান 
কৰি বিদ্যাপতি চতুর্দশ শৃতান্দীর শেষের দিকে জন্যুগ্রহণ করিয়া অন্তত: ১৪৬০ 
শ্বীষ্াব্দ অবধি জীবিত ছিলেন॥ ইনি তীরহুতের “একাধিক ব্রাল্রণ-রাজার 
সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । বিদ্যাপতিক্স পদাব্লীর ভনিতায় প্রায়ই শিব- 
সিংহের নাম আছে। ইনি কবির প্রধান পৃঠপোঘক ছিলেন । 


১৪৪ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা জর 


ৰিদ্যাপতি সংস্কৃতে কতকগুলি বই লিখিয়াছিলেন । ইহার মধ্যে বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে গল্পসক্কলনের বইটি, নাম 'পুরুষপরীক্ষা'। পুরুঘ- 
পরীক্ষা রচনা শেখ হইবার পূর্বেই শিবসিংহের সৃত্যু হয়। 

বিদ্যাপতি অবহট্ঠ (অর্বাচীন অপন্রংশ) ভাদায়ও বই লিখিয়াছিলেন 
“কীতিলত৷’ নামে । কীতিলত৷ ইরতিহাসিক কাব্য ॥ কবির প্রথম জীবনের : 
পুষ্ঠপোষক ভ্ৰাতৃদ্বয় কীতিসিংহ-বীরসিংহের পিতা তুকি শাসনকর্তার হন্তে 
নিহত হন। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহার সহায়তায় তুকি শাসদ- 
কর্তাকে তাহারা পরাভূত করেন। ইহাই কীতিলতার কাহিনী । শিবসিংহের 
পিতা দেবসিংহের রাজ্যকালে বিদ্যাপতি মাতুভাঘায় পদ রচনা করিতে আরম্ভ 
করেন। 

পূর্বে ই বলিয়াছি যে, বিদ্যাপতির র্বিকাংশ পদে শিবসিংহের উল্লেখ আছে। 
কোন কোন পদে আবার রানী লখিমা বা লছিসা দেবীর নামও পাওয়া যায় 
রাজপরিবারের বহু ব্যন্তির এবং একাধিক মন্ত্রীর ও তাহাদের পত্নীর নাম 
কতকগুলি পদে পাওয়। যায় । সনে হয় ইহারা সকলেই কবির পৃষ্ঠপোঘক 





নিদ্যাপতির কবিতা ছন্দোঝন্কৃত অলঙ্কারময় ও চিত্রবহুল। বিদ্যাপতি 
সংস্থৃতে পণ্ডিত ছিলেন, তাই তাঁহার কাব্য সংস্থৃতানুারী। অনেক সংস্কৃত 
প্রক্ীর্ণ কবিতা হইতে বিদ্যাপতি ভাব ও রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন । বর্ণনা 
সংযত এবং বর্ণাঢ্য বলিয়। বিদ্যাপতির অন্কিত কিশোরী রাধার চিত্র অত্যন্ত 
পরিস্কুট ৷ মৈথিলী ভাষার হস্থ-দীর্ঘ-বহুল ধ্বনি এবং নাত্রাবৃত্ত-ছন্স বিদ্যাপতির 
পদগুলিকে বিচিত্রভাবে তরঙ্গিত করিয়াছে। 

উমাপতি-বিদ্যাপতির মৈথখিল পদাবলী বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার পার্বতী 
প্রদেশে, অথাৎ আসামে এবং উড়িম্যায়, এক নূতন কাব্যভাঘ ব্রজবুলির 
প্রচলন করিয়াছিল। পঞ্চদশ-ঘোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে, আসামে 
এবং উড়িঘ্যার মৈথিল পদের অন্করণে ব্রজবুলি পদাবলী রচনায় উৎসাহ দেখা 
দিয়াছিল। iy 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেঘ হইতে বহু বাঙ্গালী পদকর্তা বিদ্যাপতির অনুসরণে 
ব্র্বুলি পদাবলী লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। হোসেন শাহার এক সভাসছ 
কৰিরঞ্জন বিদ্যাপতি-ভনিতায়ও করেকটি পদ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি 
হোসেন শাহার পুত্র নূসরৎ শাহার সভাতেও বর্তমান ছিলেন। বিদ্যাপতির 
পদাবলীর ভুলনার কবিরঞ্জনের রচনা নিকৃষ্ট ছিল না, সেই জন্য লোকে ইঁহাকে 
বিদ্যাপতি নাম দিয়াছিল। এই বিদ্যাপতি বাঙ্গালাতেও পদ রচনা করিয়াছেন। 








১২৪ ৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


ঘোড়শ শতাব্দীতে আর যে সকল কৰি ব্রজকুলি পদ-রচনায় বিদ্যাপতির 
সমান দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বিশেঘভাবে উল্লেখযোগ্য 
হইতেছেন কবিশেখর, কবিবলভ এবং গোবিন্দদাস কবিরাজ । ব্রজবুলি 
পদাবলীর এই প্রাচীনতম বাঙ্গালী রচয়িতারা প্রায় সকলেই শ্রীখণ্ডের লোক 
ছিলেন। 

বিদ্যাপতির পদ মিথিলার তেমন প্রচলিত ছিল না যেমন বালালা দেশে । 
বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্তী এবং কীর্তনিয়াদের কৃপায়ই এই প্রাচীন মৈথিল কবির 
পদগুলি সযত্রে রক্ষিত হইয়া আসিয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে । রসকল্পবলী, 
পদাম্‌ তসমূদ্র, পদকলপতরু, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি পদাব্লী সক্ষণনে বিদ্যাপতির 
পদগুলি পাওয়া গিয়াছে । মিখিলায় পাওয়া পদের সংখ) বেশি নহে । 
শ্বীচৈতন্য বিদ্যাপতির গান শুনিতে ভালোবাসিতেন। প্রধানত: এই 
কারণেই বাঙ্গালী বৈষবেরা বিদ্যাপতিকে “'মহাজন'' অর্থাৎ মহাপুরুঘ বলিয়া 
সানিয়াহিলেন। 

কয়েকটি পদে গঙ্গাতীরে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলনবর্ণ না আছে। 
বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে জীবিত ছিলেন না ॥ চণ্ভীদাসের 
সময় জানা নাই। তাহ! ছাড়া দ্বিতীয় বিদ্যাপতি এবং দ্বিতীয় চণ্ডীদাসও 
ছিলেন। পদগুলি কোন প্রাচীন পঁথিতে পাওয়া যায় নাই। এই সঞ্ল 
বিবেচনা করিলে সনে হয় যে, পদগুলির বিঘয় যদি সত। হয় তবে বুঝিতে হইবে 
যে দ্বিতীয় বিদ্যাপতির সঙ্গে দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। 

চণ্ডীদাসের কথা পরে বলিতেছি। 


G 
আসামে ও উড়িস্যায় ব্রজবুলি পদাবলী ও পাঁচালী কাব্য 


বাঙ্গালায় যেমন, আসামেও তেমনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেঘ হইতে ব্রজবূলি ভাঘায় 

কুষলীলা-বিঘয়ক পদরচনায় প্রথা প্রবতিত হয়। তবে সে সময়ে অসমীয়া 

বাঙ্গালা হইতে ভিন্র কূপ লয় নাই। তখন উত্তর-পূর্ব বঙ্গে যে উপভাঘা প্রচলিত 

ছিল, তাহারই সম্পর্কিত ছিল আসামের ভাঘা ॥ সুতরাং এই হিসাবে প্রাচীন 
'অসনীয়। সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহিরে পড়ে লা । 

আসামে বৈকবধর্ষের প্রবর্তক শক্ষরদেব শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন । 

৯৫৬৯ খ্ৰীষ্টাব্দে কোচবিহারে ইহার সৃত্যু হয় । শক্ষরদেব শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা মত Ess 
অবলম্বনে বছ পদ রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শ্রোক এবং ব্রজবুলি-পদ- 
সংবলিত কৃষ্ণচরিত্র ও রামচরিত্র অবলম্বনে কয়েকটি “‘নাট'' বা যাত্রা-পালাও 
লিখিয়াছিলেন। এই পালাগুলি এখনও ন্ত্াগীত-সহযোগে অভিনীত হইয়৷ 
খাকে। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা ও সেনাপতি শুক্রংবজের 
উৎসাহে শক্ষরদেব “রামবিজয়' নাট রচনা করিয়া গান করিয়াছিলেন ॥ “রুব্যিণী- 
হরণ" এবং ‘কেলিগোপাল’ এই দুই নাট রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল রামরায়ের 
উদ্যোগে । হইনি সম্ভবতঃ কোচবিহারের কোন সামস্ত ছিজেন। “পারিজাত- 
হরণ" নাটের শেঘ পদে কবির অন্যতর পৃষ্ঠপোঘক জগদানন্দ দলপতির নাম 
আছে। নর 
শক্ষরদেবের প্রধান শিঘ্য ও সহযোগী যাধবদেবও বহু কৃষ্ণলীলাগ্তক পদ 
রচনা করিয়াছিলেন। মাধবদেবের প্রধান শিষ্য “দীন'' গোপানদেব 
গুরুর অনুসরণে পদরচনা করিয়াছিলেন । 
আসাম অঞ্চলের প্রথম রামায়ণ-পাঁচালীর রচয়িতা হইতেছেন মাধব 
কন্দলী। “শ্রীমহামাণিক্য বরাহ রাজার অনুরোধে'' ইনি ছয় কাও রামায়ণ 
রচনা করেন। উত্তরকাণ্ড লিখিয়া'ছিলেন শঙ্করদেব | 
মহাভারতের বনপব্র্ব পাচালী লিখিয়াছিলেন রাম সরস্বতী রাজ। নরনারায়ণ 
ও তাহার ভ্রাতার পৃষ্ঠপোষকতা%। শুক্রংবজের বদানাতার বিষয়ে কৰি 
লিখিতেছেন, 
তেঁহে মোক বুলিলস্ত মহা হর্থ-মনে, 
ভারত পয়ার তুমি করিয়ো যতনে৷ 
আমার রত আছে ভারত প্রশস্ত, 
নিয়োক আপন গুহে দিলোহো সমস্ত । 
এহা বুলি রাজা পাছে বলধি যোড়াই, 
পঠাইল পুস্তক আমাসাক ঠাই। 
খাইবার সকল দ্রব্য দিলম্ত অপার, 
দাস দাসী দিলা নান,করাইলা আমার | 


রাম সরস্বতীর আসল নাম ছিল অনিরুদ্ধ । . 
প্রাচীন কালে বাঙ্গালা ও আসামের সহিত উড়িঘ্যার খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
ছিল। প্রতি বৎসর স্বানযাত্রা, রখযাত্রা ও অন্যান্য পর্ব উপলক্ষ্যে ব তীর্থ 
যাত্রী নীলাচলে যাইত। শ্রীচৈতন্যের সময় হইতে যাত্রীদের ভিড় খুব 
বাড়িয়া যায়। গৌড় হইতে বরাবর সোজা রাস্তা ছিল দক্ষিণযুখে নীলাচল 


১৪. বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 


পর্যস্ত। দেশের সহিত খবরাখবরের ও গতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল 
বলিয়াই শ্বীচৈতন্য মাতার অনুমতি লইয়। সনুযাসগ্রহণের পর নীলাচলে 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন । ঘোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উড়িঘ্যায় হিন্দু- 
স্বাধীনতা অক্ষুণ্র ছিল। এই কারণেই ব্রাজ্মণ-পণ্ডিত ও সাধু-সনাাসীরা তখন 
নীলাচল-বাস স্বীকার করিতেন । 

মনে হয় বাঙ্গাল৷ দেশ হইতেই ব্জকুলি পদরচনার ধারা উড়িঘ্যায় প্রচলিত 
হইয়াছিল । উড়িষ্যায় রচিত প্রাচীনতম পদাটির রচয়িতা হইতেছেন উড়িঘ্যার 
রাজা প্রতাপরুদ্রের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি, শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান অন্তরঙ্গ 
ভক্ত রামানন্দ রায়। “পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল"*ইত্যাদি রামালন্দ রায়ের 
পদটি 'চৈতন্যচরিতাসুতে' উদ্ধৃত আছে। রামানন্দ সংস্কৃত ভাঘার একটি নাটকও 
লিখিয়াছিলেন, নাম “জগনাথবলভ" নাটক । ইহাতে জয়দেবের ধরণে কয়েকাট 
সংস্কৃত গান আছে। নাটকাটি নীলাচলে জগন্মাথদেবের মন্দিরে অভিনীত 
হইত। শ্রীচৈতন্য এই অভিনয় দশন করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন । 
রামানন্দের পদাবলী শুনিতে তিনি ভালোবাসিতেন। 

উড়িদ]ায় লেখা প্রথম পাঁচালী কাব্য হইতেছে জগন্নাথ দাসের ‘ভাগবত’ । 
মেদিনীপুর-বীকুড়া সীমান্ত ছাড়াইয়াও কাব্যাটর প্রসার হইয়াছিল। জগন্নাথ 
দাস শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। বলরাম দাসের রামায়ণ প্রায় সম- 
সাময়িক রচনা । 


৬ 


পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ, ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্ত_ 
হোসেনশাহী আমল 


হোসেন শাহার রাজ্যলাভের পর দেশে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বিদ্যা- 
'ও সাহিত্য-চর্চায় নূতন উৎসাহ জাগিল। গৌড়-দরবারের শিক্ষিত সভাপদেরা 
শান্্রচ্চায়ও কাব্য-আলোচনায় বরাবরই রত ছিলেন। সে সময়ের দূই অন 
শ্রেষ্ঠ মলীঘী সুলতানের মন্ত্রী ছিলেন! এই দুই ভাই পরে সংসার ছাড়িয়া 
শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভ করিরা সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী নামে পরিচিত 
হন। সনাতন ছিলেন গভীর জ্ঞানী 'ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান । রূপ গোস্বামী 
বড় কৰি ছিলেন। সনাতন ও জপ যখন গৌড়-দরবারে কাজ করিতেন, তখন 
তাঁহাদের বাসস্থান ছিল গৌড়ের নিকটে রামকেলী প্রামে। সে-কালে 


গাদা 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


শির-সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল রামকেলী | ভাগবতপুরাণ-সমধিত, 
বৈষ্ণব-মত গ্রুধানতঃ এই স্বান হইতেই বাঙ্গাল। দেশে ছড়াইরা পড়ে । ক্ষ্ণলীল৷- 
কাব্য ও পনাবলী-রচনার রীতি এই অঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছিল সেন-রাজাদের, 
সময় হইতে। “ভাগীরবীপরিসরে” “বহুশিষজুষ্টে” এই “শরীর! সকেলিনগরে' 
থাকিয়া করগ্গ্রামীণ চতুর্ঠুন কৰি “হরিচরিত' নামে এক  কৃক্চলীলা-কাব্য 
রচনা করেন সংঙ্কৃতে। মে ১৪১৫ শকাব্দের ১৪৯৪ শ্বীষ্টাব্দের কথা । 
হোসেন শাহার এক কর্মচারী শ্বীখগুনিবানী -যশোরাজ্র-খান বাঙ্গালায় কুঞ্চলীল৷- 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । এই কাব্যের একটি ব্র্ছবুলি পদের ভলিতায় 
কৰি সগৌরবে হোসেন শাহার নাম করিয়াছেন । হোসেন শাহার আর এক 
কর্মচারী কবিরঞ্জন গীতিকবিতা। লিখিয়। যশ লাভ করিয়াছিলেন । সে কথা 
আগে বনিয়াছি। কূপ গোস্বামীর ‘উদ্ধবসন্দেশ’ কাব্য এবং তাঁহার সংস্কৃত 
পদাবলী এইখানে থাকিতেই লেখা হইয়াছিল । 

মুসলমান সভাসদেরাও পিছাইয়া রহিলেন ন৷। হোসেন শাহার এক 
সেনাপতি (“'লক্কর”) ত্রিপুরা জয় করির। চার্টিগ্রাম অঞ্চলে জাগীর পাইয়া 
সেখানে শাগনকর্তার্ূপে বসতি করেন।॥ ইহার নাম পরাগল-খান। ইনি 
নিজের সভাকবি “বীনা” পরনেশ্বরের হ্থারা বাঙ্গালায় 'ভারত-পাচালী" 
অর্থও মহাভারত কাব্য রচনা করাইয়াছিলেন। বাব্যাটির নাম “পাওববিজয়' ॥ 
লক্কর পরাগল-খান মহাভারত-কাহিনীর এতটা অনুরন্ত ছিলেন যে কবীন্দ্ে 
কাব্য তাহার সভায় প্রত্যহ পড়া হইত। এইটিই বাঙ্গালায় লেখা সবপ্রাচীন 
মহাভারত কাব্য। কাব্যটি ঘোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত হইয়াছিল । 

পরাগল-খানের পূত্র--যিনি “'ছুটি-খান” অর্থাৎ ছোট খী। নামে উল্লিখিত 
হইয়াছেন-_সেই নগরৎ-খানও ভারত-পাঁচালীর মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন। ছুটি-খান 
কৰি শ্রীকর নন্দীকে দিয়া জৈসিনি ভারতের বিস্তৃততর অশ্বসেখ-পর্বের অনুবাদ 
করাইয়াছিলেন। কৰীন্দ্রের কাব্যে সকল পর্বের কথাই খুব সংক্ষেপে আছে। 
অশ্মনেখ-পর্বের গল্প ছুটি-খানের খুব ভালে লাগিত বলিয়া তিনি বিস্তৃত বর্ণনা 
শুনিতে চাহিয়াছিলেন। ছুট-খান হোসেন শাহার পুত্র নসরৎ শাহার সেনাপতি 
ছিলেন। কুতরাং শ্রীকর নন্দীর কাব্য নসরৎ শাহার রাজ্যকালে (অর্থাৎ 
১৫১৮ হইতে ১৫৩৩ খ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে, সম্ভবতঃ শেষের-দিকেই) 
রচিত হইয়াছিল। 

হোসেন শাহার পুত্র নসীরু-দৃ-দীন নসরও শাহাও কবিতার সমজদার ছিঙেন। 
ইহার পিতার আমলের কর্মচারী শ্রীখণুনিবাদী কবিরঞ্জন তখনকার সময়ের 
একজন বিখ্যাত কৰি ছিলেন । 
















১৬ ১ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 

নসীরুদৃ-দ্দীন নসরৎ শাহার পুত্র অলাউ-দৃ-দীন ফীরূজ শাহা। পিতা- 
পিতামহের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কবি-পত্ভিতের পৌঘকতা করিতেন । 
কৰি শ্বীধর ইহারই আদেশে “বিদযান্ন্দর" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । ফীরূজ 
শাহা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অল্প করেক মাসের জন; সিংহাসনে আরোহণ করিয়া- 
ছিলেন। কাব্যটি যখন লেখা হয় তখনও তিনি রাজা হন নাই। সুতরাং 
শ্বীধরের কাব্যের রচনাকাল ১৫৩৩ খ্বীষ্টাব্দের পূর্বেই হইবে । ফীরূজ 
শাহার পর তীহার এক পিতৃব্য গিয়ান্ু-দৃ-দীন মামুদ শাহা রাজা হন। একটি 
ব্রজবুলি-পদে কবি ইহার নাম করিয়াছেন । 

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূণ ব্যাপার--শ্বীচৈতনে৷র 
আবির্ভাব--হোসেনশাহী আমলেই ঘটিয়াছিল। 


a 
মনসানঙ্গল পাচালী 


বাঙ্গাল৷ দেশে সর্প রাজী মনসা দেবীর পূজা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে | 
একদা মনণাদেবী বাস্ত দেবতার ন্যায় ঘরে ঘরে পূজিত হইতেন। এখন 
মনপা-পূজার লোকের আগ্ুহ কমিয়া গিরাছে। মনসা-পৃজার সময়ে মনসা- 
দেনীর মাহাক্মখ্যাপক গীত বা পাঁচালী গাওয়া হইত। বাঙ্গালা দেশ হইতে 
এই কাহিনী-গীতি নিথিল। ও বিহার হইয়া কাশীর নিকটবর্তী অঞ্চল অবধি 
পৌছাইয়াছিল। এই পাঁচালীর কাহিনী কোন পুরাণে মিলে নাই, ইহা। 
প্রাচীনতর শ্রতিহ্য হইতে আগত । এই গর সব মনসাসক্গল কাব্যে একই ভাবে 
বণিত। গন্লটি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । 

শিবের কন্যা মনসা অস্থানে পদ্মপলাশে জন্ম লইবার পর পাতালে “পী ছিয়া 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পূণ বয়স্ক নারীরূপ পাইলেন এবং সর্প দিগের আধিপত্য লাভ 
করিলেন। শিব তাহাকে গৃহে লইন্মা আসিলে তাঁহার গৃহিণী চণ্ডী ঈর্ধান্থিত 
হইলেনশ। ফলে যনসা ও চণ্ডীর মধ্যে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হইল, এবং 
পরস্পর হাতাহাতির সময়ে সনসার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। চস্তীর উপর 
নিদারুণ ক্রোধ লইরা৷ মনসা পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন । কিছুকাল পরে 
জরৎকারু মুনির সহিত মনসার বিবাহ হইল । আরো কিছুকাল পরে পুত্র 
আন্তীকের জন্ম হইল। 
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জনমেজয়ের পিত৷ সয়াট্‌ পরীক্ষিৎ সপ দংশনে দেহত্যাগ করেন। 
পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য জনমেজয় সপ -*বংশ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিলেন । সর্পেরা সমূহ বিপদূ বৃঝিয়৷ মনসার শরণ লইল । মনসা আস্ডীককে 
জনমেজয়ের যজ্ঞস্থানে পাঠাইয়। দিলেন। 'আন্তীক জননেজয়কে বুঝাইয়। 
শুঝাইয়া যজ্ঞ বন্ধ করিলেন। কতক সাপ রক্ষা পাইস্্া গেল। এই 
উপাখ্যানটুকু মহাভারতে পাওয়া যার । 
এদিকে চণ্ডীর নিকট মনসা যে অপমান পাইয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলিতে 
পারিতেছেন না । উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার একমাত্র উপায় হইতেছে শিবের 
, "ও চণ্ডীর ধনী ও সঙগান্ত ভকতদিগকে ভাঙ্গাইয়া লওয়া । তাহার পূর্বে আবশ্যক 
সাধারণ লোকসমাজে “মনসার পৃজা-গ্রচার । মনসা প্রথমে এই কাজে মন 
দিলেন। ইহাতে তাঁহার পরম সহায় হইলেন সহচরী ভগিনী নেতা । নিজের 
শক্তি দেখাইয়া মনসা একে একে রাখাল বালক, জেলে এবং মুসলমানের পূজা 
আদার করিতে সমথ” হইলেন ।॥ তখন তাঁহার মন গেল শিবের ও চণ্ডীর 
ভক্তদিগকে হাত করিতে । শে সময়ে গন্ধবণিকদের সমাজে বেশ প্রতিপত্তি 
হিল। এই সমাজের প্রধান ছিল চাদবেনে। নেতা-মনসা ছদ্মবেশে আগিয়। 
চাদের পত্মী সনকাকে মনসার পৃঙ্। শিখাইয়া দিলেন । একদিন স্ত্রীকে মনসা- 
পুজা করিতে দেখিয়া চাদ ক্রুদ্ধ হইল এবং পূজার ড্রব্যাদি সব লাখি মারিয়া 
ফেলিয়া দিল। মনসা তখন চাঁদের কাছে আসিরা নরম-গরমভাবে পুজা 
চাহিলেন। চাদ রাজি হইল না। কিছুতেই চাদ বাগ মানিতেছে না দেখিয়া 
মনসা। তাহাকে শাস্তি দিয়া বশে আনিতে সঙ্কল্প করিলেন। চাদের ছয় পুত্র 
মূল্যবান পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য হইতে ফিরিতেছিল। মনসার কোপে 
সেই সাত পুত্র পণযদ্রব্য-সনেত নদীতে নিনগ্র হইল। চাঁদ তাহাতেও দমিল 
না, তাহার “মহাজ্ঞান' আছে। মহাজ্ঞানের বলে চাঁদ সাত পুত্রকে বাঁচাইল ॥ 
মনসা তখন হীন ছলনা করিয়। চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করিয়। লইলেন। তখন 
আর চাঁদ তাহার ছয় পুত্র ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিল না। নিঃস্ব, 
কৌপীনমাত্রসম্থল হইয়া চাদ বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া আসিল । তখন চাদের 
কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর বড় হইয়াছে। খুঁত ধুমধাম করিয়া বেহুলার সহিত 
লখিন্দরের বিবাহ হইল । চাঁদবেনের অশেষ সতর্কতা সত্বেও লৌহানিমিত 
১. অচিছদ্র বাসরধরে লখিন্দর সপ দংশনে প্রাপত্যাগ করিল। চাঁদবেনের এখন 
সত্যসত্যাই সর্বনাশ হইল। 
বয়সে বালিকা হইলেও বেহুল! বৃদ্ধি, ধৈৰ্য এবং সতীত্ব-গুণে প্রাপ্তবয়স্ক 
= নারীর অপেক্ষাও তেজন্থিনী হিল" সে মনে মনে সন্ধল্প করিল, প্রাণ যায় 
+ 39045. 
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যাউক, স্বামীকে বাঁচাইতে হইবে । সর্পদষ্ট মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিত না, 
সৃতদেহ জলে ভাসাইয়৷ দেওয়া হইত। বেহুলা একটি ছোট ভেলায় স্বামীর 
স্তদেহ লইয়া উঠিল এবং গ্রাম-পার্খ্বস্থ নদীর স্রোতের মুখে ভেলা ভাসাইয়া 
দিল। আত্মপরিজন কাহারও প্রবোধ ও লিঘেব-বাক্যে কর্ণ পাত করিল না । 
শাখানদীর য্রোত বাহিয়া ভেল! গঙ্গার দিকে চলিল। পথে নানা প্রলোভন 
ও ভীতি বেছলাকে টলাইতে বৃথাই চেষ্টা করিল। 

ত্রিবেণীর কিছু ভাটিতে গজ্গা-সঙ্গনে পড়িয়া বেছলা একটি অলৌকিক 
ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল। এক ধোপানী শিশুসন্তান লইয়। কাপড় কাচিতে 
আসিয়াছে। সে প্রথমে তাহার ছেলেকে আহড়াইয়। মারিল, তাহার পর কাপড় 
কাচিতে লাগিল এবং সদ্ধ্যাবেলায় ফিরিবার পূর্বে ছেলেটিকে বাচাইয়। লইল। 
এই দৃশ্য দেখিয়। বেহুল। ভাবিল, এ মেয়ে সামান্য নহে ; ইহার সাহায্যেই তাহার 
স্বামীর প্রাণদান পাইবে । পরদিন ধোপানী কাপড় কাচিতে আসিতে বেছল৷ 
'বিনীতভাবে তাহার সহিত আলাপ করিয়া তাহার হইয়া কিছু কাপড় কাচিয়া 
দিল। পরিচয়ে জানিতে পারিল যে ইনি স্বর্গের ধোপানী, দেব তাদিগের 
কাপড় কাচেন, ইঁহারই নাম নেতা ; ইনি মনসার সহচরীও বটেন। বেহুলার 
কাজে ও কথায় খুশী হইয়া নেতা তাহাকে সাহায্য করিতে রাজি হইল । নেতার 
সঙ্গে বেহুল৷ স্বর্গে গেল, এবং সেখানে সঙ্গীত-নৃত্যে দক্ষতা দেখাইয়া শিব-চণ্ডী 
প্রমুখ দেবতাগণকে পরিতু্ করিল। দেবতার! বেছলার দুঃখের কাহিনী 
শুনিলেন। কিন্ত তাঁহাদের তে। হাত নাই । অবশেঘে তাহাদের নিবদ্ধ 
অনুরোধে এবং বহুলার অনুনগ্ে মন্সার ক্রোধ প্রশমিত হইল ॥ বেহুলা 
তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিরা হউক শ্বশুরকে দিয়া মদসার পূজ। 
করাইবে। মনসা লখিন্দরের অস্থি-অবশিষ্ট দেহে প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিলেন 
এবং পণ্যসম্তার-সমেত চাদের বড় হয় ছেলেকেও বাঁচাইয়। দিলেন । বেহুলা 
স্বামী ও ভান্গরদের লইয়া দেশে গ্রত্যাগমন করিল ।॥ মনসার পূজা করিতে 
এখন আর চাঁদবেছর কোন আপত্তি রহিল না। 

অনসার গীত পূর্বাবধি প্রচলিত থাকিলে ও, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেঘ দশকের 
আগে লেখা কোন মনসামঙ্গল-কার্য পাওয়া যায় নাই । অনেকের ধারণা 
আছে যে, বিজয়গুপ্তের কাব)টি পুরানো রচনা । কিন্ত কাব্যাটির কোন পুরানো। 
পৃখি পাওয়া যায় নাই। ছাপা বইয়ে বহু কবি ও গায়নের ভনিত। আছে। 
সুতরাং বিজ্য়গুপ্তের রচনা কতটুকু খাঁটি এবং তাহার জীবৎকাল কখন, সে 
সম্বন্ধে জোর করিরা বলিবার উপায় নাই ॥ জনশ্রুতি অনুসারে আধুনিক বরিশাল 
জেলার মধ্যে অবস্থিত কুলশ্রী গ্রানের এক বৈদ্যঘরে' বিজয়ওপ্ডের জন্ম হয়। 


© 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা ১৯ 


কবির পিতার নাম সনাতন, মাতার নান রুক্মিণী । কোন এক শ্রাবণ নাসে 
রবিবার মনসা-পঞ্চনীর রাত্রে কৰি স্বপু দেখেন বে, দেবী মনসা তাঁহাকে মনসা- 
মঙ্গল-পাচালী রচনা করিতে আদেশ করিতেছেন। তদনুসারে কাব্যটি রচিত 
হয়। 
বিপ্রদাসের “মনসাবিজয়" পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা । ১৪১৭ শকাব্দে 

(অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রাঙ্গণ কৰি বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁহার মনসা- 
বিজয় কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। 

॥গিন্ধু ইন্দ্‌ বেদ মহী শক পরিমাণ, 

নূপর্তি হোসেন শাহা গৌড়ের প্রধান। 


বিপ্রদাসের নিবাস ছিল আধুনিক চন্বিশ পরগণা জেলার উত্তর-পূর্বাংশে 
বসিরহাঁট মহকুমায় নাদুড়্যা-বটগ্রামে । কবির পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। 
কবিরা তিন চারি ভাই ছিলেন। নিপ্রদাসও স্প্রে মনসা-কর্তৃক আদি হইয়া 
পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন । / 

বিপ্রদাসের কাব্য অলঙ্কূত নয় কিন্ত সরল ও আন্তরিক রচনা । কাব্য- 
কাহিনী সম্পূৰ্ণ ও জুসঙ্গত। বিভিন্ন আখ্যানগুলি সুগ্রথিত। ইহাতে 
ব্রতিহাসিকের পক্ষে অনেক সুল্যবান্‌ তথ্য নিহিত আছে। বিজয়গুণ্ডের 
কাব্যে পূর্ববর্তী কবি “কানা” হরিদত্তের উল্লেখ আছে। এক “বৈদ্য 
হরিদত্তের মনসা মঙ্গলের একাবিক খণ্ডিত পৃথি পাওয়া গিয়াছে । এই বৈদ্য 
হরিদত্ত “কানা” হরিদন্ড হইতে পারেন ॥ বৈদ্য হরিদত্ত তাঁহার কাব্যের 
উপক্রমে হরগৌরীর কাহিনী বিস্তৃতভাবে বণনা করিয়াছেন। হরিদত্তের 
কাব্যের রচনাকাল সন্বন্ধে কিছুই অনুমান করা যায় না| 


৮ 
বড় চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীতন-কাঁব্য 


চণ্ডীদাস-ভনিতায় বহু বৈষ্ণব পদ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে প্রচলিত 
আছে। এই পদগুলির মধ্যে অনেকগুলি পুরানো পূথিতে ও বিভিন্ন বৈষব- 
গ্রন্থে অন্য কবির নামে পাওয়া যায়। পদগুলির মৃল)ও একরকম নহে ; 
কতকগুলি খুবই উৎকৃষ্ট, আবার কতকগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট, অতি বাজে কবির 
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রচনা । ইহা হইতে সাধারণ ধারণা হইগাছে যে, চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত পদগুলি 
এক ব্যক্তির এবং এক সময়ের রচনা হইতে পারে না । 

এই খারণা। যে অযথাথ” নর, তাহার প্রমাণ মিলিল ১৩১৬ সালে । এ 
সময়ে স্বগীয় বসম্তরঞ্ঞন রায় বিদ্্বলভ মহাশয় বাঁকুড়া জেলায় পুরানো পূথির 
খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি বনবিষ্ুপুরের নিকটবর্তী কীকিল্যা 
গ্রামে এক স্রায্ূণ গৃহন্থের ঘরে অযক্মরক্ষিত কতকগুলি পথিপাতড়া পান, 
তাহার মধ্যে একটি পূখি দেখিয়াই তাহার মনে হইল, এত প্রাচীন পৃথি তিনি 
ইতিপূর্বে কখনো দেখেন নাই । পূঁণি পড়িয়৷ তিনি দেখিলেন যে, এটি একটি 
অজ্ঞাতপুব কৃষ্ণলীলাস্মক কাব্য, রচরিতা বড়, চণ্তীদাস & কাব্যের ভাঘা অত্যন্ত 
পুরানো ধরণের, এবং কাহিলীতেও অনেক নৃতনত্ব আছে। তবে দুঃখের 
বিষয় এই যে, পূ ঘাটি খণ্ডিত ; গোড়ার একখানি এবং মধ্যের ও শেঘের কয়েক- 
খানি পাতা নাই। প্রথম ও শেঘের পাত৷ না থাকায় কাব্যের নাম, রচনাকাল 
ও পুঁবিলেখার তারিখ কি ছিল তাহা জানা গেল না। ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় 
সাহিত্যা-পরিঘদ্‌ হইতে শ্রীক্ষ্ণকীর্তন নামে কাবাটি প্রকাশিত হইল । প্রকাশিত 
হইবামাত্র পণ্ডিত এবং সাহিত্যরসিক সমাজে সাড়া পড়িয়া গেল। বাঙ্গালা 
ভাঘার এত পুরানো রূপ ‘বৌদ্ধ গান 'ও দোহা" ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় 
নাই। এত প্রাচীন ধরণের লেখা বাঙ্গাল। পূথিও ইহার পুর্বে কেহ দেখে নাই । 
কাব্যের কাহিনীতে ও রচনায়ও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। এতদিনে আসল 
চণ্ডীদাসের মূল কাব্য পাওয়া গেল বলির প্রাচীন সাহিত)ানোদিগণ পুলকিত 
হইলেন ; বাঙ্গাল। ভাঘার উৎপত্তি ও বিকাশের আলোচনা করিবার উৎকৃষ্ট 
উপাদান মিলিল বলিয়া ভাঘাবিভ্ঞানবিদেরা উৎসাহিত হইলেন । কিন্ত কিছু 
বিবাদেরও স্সষ্টি হইল । এই বিবাদ এখনো সম্পূর্ণরূপে মিটে নাই । যাহারা 
এতদিন আধুনিক ভাঘায় চণ্ডীদাসের পদ পড়িয়া সুজ ছিলেন তাঁহার! 
বলিলেন, এই বিকট ভাঘায় ও উৎকট রুচিতে লেখা পদ আসল চণ্ডীদাসের 
হইতেই পারে না। শ্রীক্ষ্ণকীর্তন-কাব্যে আদিরসের ঘটা দেখিয়া কোন 
কোন সাহিত্যরসিক বলিলেন, এ রচনা নিতান্ত গ্রাম্যবস্ত ; শ্রীচৈতন্য 
চস্তীদাসের যে পদ আস্বাদন করিতৈন, সে পদ ত্র কবির রচনা হইতেই 
পারে লা। 

কিন্ত এই চণ্ডীদাসই যে “চস্তীদাস" ভনিতার শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা 
হওয়া সম্ভব, তাহার একাট অবান্তর প্রমাণ পাওয়া গেল। শ্বীকৃষ্ণকীর্তনের 
একটি ভাল পদ ব্মপাস্তরিত ভাষায় প্রচলিত কীর্তন-পদাবলীর মধ্যে ধরা 
পড়িল। শ্রীচৈতন্যের সময়ে যে বড়, চণ্ডীদাসের শ্ীকৃষ্ুকীর্তন-কাব্য অজ্ঞাত 

ce KPNI, VEG 


ভি 
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ছিল লা, তাহারও প্রমাণ মিলিল । শ্রীচৈতন্যের এক প্রধান ভক্ত সনাতন 
গোস্বামী-রচিত ও তাঁহার ল্রাতুপুত্র জীব গোস্বাসী-সক্ষলিত “বৈষ্বতোঘণী' 
নামক শ্রীমস্তাগবতের টীকায় একস্বানে চণ্ডীদাস-বণিত দানখণ্ড ও নৌকাখও- 
লীলার উল্লেখ রহিয়াছে; এই দুই লীল। শ্রীক্ষ্ণকীর্তনেই মুখ)ভাবে বণিত 
হইয়াছে। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে কবির সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, কবির নাম 
অথবা উপাধি ছিল বড়, চণ্ডীদাস, আর ইনি ছিলেন দেবী বাসলীর ভক্তসেবক | 
কয়েকটি পদের শেষে ‘‘অনস্ত বড় চণ্ডীদাস"' এই ভনিতা আছে। এখানে 
* “অনন্ত'" এই নামটি লিপ্বিকর অথবা গায়কের প্রক্ষেপ বলিয়াই অনুমান হয়। 
চণ্তীদাস-সন্বন্ধে অনেক প্রবাদ-কথা ও গালগন্প প্রচলিত আছে। এক 
প্রবাদ অনুসারে ইহার জন্মস্থান ছিল বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রাম । আর এক 
প্রবাদের মতে ইনি ছিলেন বীকুড়ার নিকটবর্তী ছাতন৷ গ্রামের অধিবাসী । 
গ্রবাদে আরও বলে যে, ইহার এক রজকজাতীয়। সাধনযঙ্গিনী ছিলেন । এই 
মহিলার নাম-সম্বন্ধেও বিভিন্ন প্রবাদের মধ্যে মিল নাই :__এক মতে ইহার 
নাম ছিল তাঁরা, অপর মতে রামতারা৷ এবং তৃতীয় মতে রাশী। এই সব 
জনশ্রুতি আংশিকভাবেও সত্য কিনা, তাহা যাচাইরা লইবার মত কোন 
উপাদান এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। 

শীকৃষণকীর্তন-কাব্যের রচনাকাল জানা নাই। পূঘিতে তিন ছাদের 
লিপি আছে, একটি ছাদ খুব পুরানো, আর একটি ছাঁদ আধুনিক, অর্থাৎ, 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেঘ দিকের । পূঁঘির কাগজ ও কালী দেখিয়া বোঝা যায় যে, 
পূথির লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ । (শ্রীক্ষকীর্তন পূথির মধ্যে 
একটুক্রা কাগজ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তারিখ আছে ১০৮০ সলাব্দ। 
পূথির লিপিকাল ইহারই কাছাকাছি) পুথি যখনই লেখা হউক, মূল 
কাব্যাটি বেশ প্রাচীন রচনা । আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ শ্বীক্ষ্চকীর্তূনের 
রচনাকাল ধরা যাইতে পারে । 

বড়, চণ্ডীদাসের কাব্যে একমাত্র রাধাক্ষ্ণের লীলাকাহিনীই বণিত 
হইয়াছে। শ্রীকৃষণ-বলরামের জন্ম ও গোকুলে আগমন, এবং কালিয়দমন 
শুধু এই দুইটি বিঘর প্রচলিত পুরাণ হইতে লওয়া হইয়াছে। অপর লীলা- 
কাহিনীগুলি শ্ৰীমন্তাগবত, বিষ্ণুপুরাণ বা হরিবংশ ইত্যাদি পুরাণে যেখানে 
কুষ্ণলীল৷ বণিত হইয়াছে সেখানে নাই । তবে বাঙ্গাল। দেশে যে এই দানখণ্ড, 
নৌকাখণ্ড প্রভৃতি লীলাকাহিলী বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ 
আছে। 
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কাব্যাটির মব্যে কবিত্বের উচ্ছাস বা অলঙ্কার এসবের ঘনঘট। না থাকিলেও 
বর্ণনায় ও চরিব্র-চিত্রণে জোর আর লালিত্য আাছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা 
যে খুব উচুদরের কবি ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয় রাধার চরিত্র-বর্ণনা হইতে। 
বড়, চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধার চরিত্র যেরূপ উজ্জল ও জীবন্ত, এমনটি আর. 
কোন প্রাচীন বাজাল। কাব্যে দেখা যায় নাই। কাব্যাটতে এখনকার রুচির 
হিসাবে কিছু কিছু গ্রান্যতা দোষ থাকিলেও ইহার রচয়িতা যে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ 
কাবিদিগের অন্যতম, তাহা স্বীকার করিতে হয়। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
যোড়শ শতাব্দী 
= 
চৈতন্যদেব ও তাহার প্রভাব 


শ্বীচৈতন্য যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন দেশে রাজনৈতিক অশান্তির সঙ্গে 
সঙ্গে সমাজের মধ্যে বিশে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল । উচ্চবর্ণের 
শিক্ষিত ব্যঞ্জিদের অনেকে রাছ-সরকারের কোন না কোন বিভাগে চাকুরী 
করিতেন ; ইহাদের দ্বারা সমাজে কিছু কিছু বিজাতীয় আচার আমদানি হইতে 
লাগিল। ক্রমশ: সাধারণ লোকের সধ্যেও জীবনযাত্রায় কতক পরিমাণে 
শিখিলতা। দেখা দিল। অনুন্নত সমাজের লোকেরা অনেকে ভয়ে-ভজ্তিতে 
অথবা দায়ে পড়িয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল । যে শ্রেণীর মধ্যে 
ধর্ম ও আচার-নিষ্ঠা অবিচলিত রহিয়া গেল, তাহা হইতেছে ব্রা্নণ-পণ্ডিত- 
সম্প্রদায় ॥ ইহারা সাংসারিক হিসাবে দরিদ্র ; লাভ-লোভ ইহাদের বড় কিছু 
ছিল না; সুতরাং রাজশক্তির আনুকুল্যের ভরসা ইহারা রাখিতেন না। কিন্ত 
ইহাদের পৃর্টপোঘক ধনী ব্যক্তিরা বিদ্যাচর্চার পোঘকতায় ক্রমশঃ উদাসীন হইয়া 
পড়ায়, নিষাবাৰ্‌ ব্রাচ্মণ-পত্ডিতের সংখ্যাও কনিয়া আসিতে লাগিল। সেন 
বংশের সময বাঙ্গালার রাজধানী ছিল বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই 
হউক, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নবহ্বীপ-অঞ্চল ব্রান্মণ-পর্ডিতদিগের 
প্রধান আশ্বয়স্থান হইয়। দাড়ায় এবং অনতিবিলম্বে বাঙ্গাল৷ দেশের প্রধানতম 
বিদ্যাকেন্দ্র হইয়া উঠে। বাঙ্গাল। দেশের বলি কেন, এক বিষয়ে নবদ্বীপ 
সারা ভারতবর্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র ছিল। তাহা হইতেছে নব্যন্যায়শাস্ত্র । 
সুক্ষ ন্যায়দর্শ ন-শাস্তের চরম বিকাশ প্রধানত: নবদ্বীপ অঞ্চলেই হইয়াছিল । 
নবদ্বীপ সেকালে ছোট জায়গা ছিল না৷ ; বহু গ্রামের সমষ্টি লইয়া ইহ। 
ছিল একটি বিরাট্‌ শহরের সত। কিছু দুরে শাস্তিপুর, তাহাও পণ্ডিতপুধান' 
স্থান ছিল। গঙ্গার উভয় তীর ধরিয়া আরও অনেকগুলি বধিষ্ণ গ্রাম ছিল, 
সেগুলি নবন্বীপের অবনতির পর হইতে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে । 


২৪ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা 


£ নবহ্বীপের এক সাধারণ ব্রাহ্মণ-পন্ডিতের গৃহে শ্বীচৈতন্যের জন্ম হয় 
৯৪০৭ শকাব্দে (অর্থাত ১৪৮৬ স্বীষ্টাব্দে), ফান্তন মাসে দোলপূণিসার দিলে । 
ইহার পিতা ছিলেন জগন্নাথ নিশ্ব, মাতা শচী দেবী । শ্বীচৈতন্যের নামকরণ 
হয়, বিশ্বস্তর, ডাক নাম হিল নিমাই । উজ্জল গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া 
আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে গোরা বা গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকিত। শ্রীচৈতন্যের 
এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, বিশ্বব্রপ। তিনি অল্পবয়সেই গৃহত্যাগ করিয়। 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বাল্যকালে শ্রীচৈতন্য অতিশয় চপল ও দুবিনীত 
ছিলেন, তথাপি পরিচিত অপরিচিত সকলেই এই দুর্ললিত সুন্দর দি শুটিকে 
ন! ভালোবাপিয়া থাকিতে পারিত না| বিশ্বরূপের গুহত্যাগের কিছুকাল পরে * 
শ্রীচৈতন্যের পিতৃবিয়োগ হইন। ব্রন্নবরসেই শ্রীর্টিতন্য ব্যাকরণ ও অন্যান্য 
শাস্ত্রে পারদশিতা লাভ করিয়া টোল খুলিলেন। তাহার পর লঙ্ষীপ্রিয়া 
দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবাহের অব্যবহিত পরে তিনি বঙ্গদেশে 
অর্থাৎ পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ ও প্রচুর প্রতিপত্তি লইয়া 
প্রত্যাগমন করিলেন। ইতিমধ্যে তাহার স্্রীবিয়োগ খটিল। দ্বিতীয় বারে 
শ্বীচৈতন্য বিবাহ করিলেন বিষ্চুপ্রিয়া দেবীকে । 
__ পিতৃক্ত্য করিতে গয়ায় গিয়। শ্রীচৈতন্য ঈশ্মুরপুরীর সাক্ষাৎলাভ করিলেন, 
এবং তথায় তাঁহার আধ্যাস্মিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা লইলেন। 
দীক্ষাগ্রহণের পর হইতেই শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে অস্ভুত পরিবর্তন আসিল। 
তাহার উদ্ধত স্বভাব, পাণ্ডিত্যের গৃঢ় গর্ব একেবারে দূর হইল-; তিনি 
ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া উন্মস্তবৎ হইয়৷ পড়িলেন। কিছু কাল পরে 
স্থৈর্য লাভ করিয়া তিনি-কয়েকছন ভক্তের সঙ্গে শ্বীমস্তাগবত-পাঠ, ভগবৎ- 
প্রসঙ্গ ও হনিসংকীর্রন করিয়। দিনরাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার 
ভক্তিভাব দেখিয়া লবদ্ধীপের বহু লোক ভক্তিভাবাপন্র হইয়া উঠিল। নবদ্বীপে 
ক্তিপ্রচারকার্মে তাঁহার দুই প্রধান সহায় হইলেন নিত্যানন্দ এবং হরিদাস । 
শ্রীচৈতন্য দেখিলেন যে, শুধু নবদ্বীপে ভক্তিবর্ম প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হইলে 
চলিবে না, সমগ্র বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালার বাহিরেও এই বর্ম প্রচার কর। 
আবশ্যক, নতুবা ভিন্নসুখ আচান্ব্যবহারে এবং 'অনাচার-অধর্মে আচ্ছন্ন খণ্ড 
_হিন্লুবিক্ষিপ্ত বাঙ্গালী জনসাধারণ জাতিগত এক্যলাভ করিতে কখনই সমর্থ 
হইবে না। উপরন্ত সমস্ত দেশ গ্রেচ্ছ হইয়া যাইবার সপ্ডাবন৷ প্রবলতর হইয়া 
উঠিতেছে। সন্যাসী ব্যতীত অন্যের নিকট লোকে ধর্মের কথা সহজে শুনিতে 
চাহে লা; সুতরাং শ্রীচৈতন; সংসার ত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় কেশব ভা ঠীর 
নিকট সনুযাস দীক্ষা, লইলেন। তখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর মাত্র। 
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বানা সাহিত্যের কথা 4, 


সনুযাসগ্রহণ করিরা তাঁহার নাম হইল শ্বীকৃষটচতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচতন্য ৷ 
সনুগাসশ্রহণ করিয়া শ্বাচেতন্য নবহ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলের আবালবুদ্ধবনিতা। 
জনসাধারণের মন অবিলম্বে হরণ করিয়া লইলেন ॥ তাঁহার বিরুদ্ধবাদী দেশে 
কেহ রহিল না। 
শাস্তিপুরে অন্বৈত আচার্ষের গৃহে দুই-চারি দিন, থাকিয়৷ শ্বীচৈতনা গঙ্গা- 
তীর-পথ ধরিয়া পুরীতে গেলেন । সেখানে কিছুকাল থাকিয়া তিনি দেশ- 
পর্ধটনে 'ও তীর্থ দর্শনে বাহির হইলেন । প্রখম বারে তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্য, 
মহারাষ্ট্র 'ও গুজরাট ভ্রমণ করিলেন। দ্বিতীয়. বারে বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে 
* গঙ্গাপথ ধরিয়া শাস্তিপুর হইয়া গৌড়ে পৌছিলেন। সঙ্গে লোকসংঘষ্ট হওয়াতে 
“তিনি সেবার গৌড়ের উপক্স্থিত রামকেলী গ্রাম হইতেই প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ 
* বামকেলীতে হোসেন শাহার মন্ত্রী “সাকর-মলিক"" সনাতন ও “'দবীর-খাস”' রূপ 
এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া 
তাহাদের বৈরাগ্য জন্মিল ; অন্পকাল মবোই তীহারা সংসার ত্যাগ করিলেন | 
তৃতীগ বানে শ্বীচৈতন্য ঝাডিখও অর্থাৎ সানভূম-ছোটনা'গপুরের অরণ্যময় পথে 
মখুরা-বুদ্দাবন যাত্রা ঝরিলেন। পথে কাশী, প্রয়াগ ইত্যাদি প্রধান প্রধান 
তীথ” পড়িল। প্ররাগে “দবীর-খাস” রূপের সহিত; সাক্ষাৎ হইল। 
ফিরিবার পথে কাশীতে ''বাকর-মলিক'" সনাতন তাহার সহিত মিলিত 
হইলেন । 
এইরূপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্থ পর্যটন করিয়া শ্রীচৈতন্য সর্বজনীন 
ভঞ্জিধর্ম প্রচার করিলেন । এই প্রচার তিনি বক্তৃতা বা উপদেশ-বাণীর গ্ারা 
অথব। স্বগ মোক্ষলাভের প্রলোভন. দেখাইয়া করেন নাই; তাঁহার অমল 
লোকোত্তর চরিত্রের প্রভাবেই লোকে তাঁহার আচরিত ধর্ম সানন্দে বরণ করিগা 
ধন্য হইয়।ছিল। 
তীখ -পর্ধটন ও গমনাগমনে ছর বৎসর অতীত হইল। জীবনের শেঘ 
অষ্টাদশ বর্ঘ শ্বীচৈতন্য পুরী ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই। প্রতিবতসর 
রখযাত্রার সময়ে বাঙ্গালা দেশ হইতে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রমুখ 
'ভক্তেরা আসিয়া, মহাপ্রভু শ্বীচৈতন্যের সঙ্বিত মিলিত হইতেন। এই সময়ে 
লীলাচলে আনান্দোচ্ছাস বহিত। দিন দিন শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরপ্রেম উদ্বেলিত 
হইয়া উঠিতে লাগিল; শেছের কর বৎ্শর তিনি একরকন বাহ্যজ্ঞানরহিত 
হইয়া দিব্যোন্মীদে বিহ্বল হইয়া থাকিতেল। অস্তরক্গ অনুচর ও ভঞ্জেরা 
ক্ষ্ণলীল৷৷-বিঘয়ক গ্রোক ও গান শুনাইয়া, ঠাহাকে কণঞ্চিৎ সাস্বন! দির 
রাখিতেন। অবশেষে ১৪৫৫ শকাব্দ (অথাৎ ১৫৩৩ খ্ৰীষ্টাব্দে) আঘাচ মাসে 
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২৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ 


'আটচলিশ বওসর বয়সে তাঁহার তিরো ভাব ঘাটিল। বাঙ্গালা ও উডভিঘ্যা দেশে 
তাঁহার প্রভাব এতদূর ব্যাপক ও গভীর হইয়াছিল বে, জীবৎকালেই তিনি 
ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। 
শ্বীচৈতন্য-প্রবতিত ভক্তিবর্নপ্রচারে সহায়ক হইয়াছিলেন তাহার অনুচর 
, ও ভক্তের৷। সেকালের নবন্বীপ অঞ্চলের এবং পূর্ব ও পশ্চিম বজের লানা 
স্থানের অনেক উচচ আব্যাপ্িক-শক্তিসম্পন্ন প্রতিভাশালী মনীঘী তাহার 
আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন । অন্য সময়ে হইলে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
ক্ষণক্ষন্ম্া। মহাপুরুঘ বা অবতার বলিয়া গৃহীত হইতে পারিতেন । 
শ্রীচৈতন্যের পারিঘদদিগের মধ্যে প্রধান হইতেছেন অদ্বৈত আচার্য,» 
নিত্যানন্দ এবং হরিদাস। অদ্বৈত আচার্ষের পিতা*ছিলেন শ্রীহটের অস্ত ত 
লাউডের রাজার মন্ত্রী ও সভাপশ্ডিত । অদ্বৈত আচার্য মহাপণ্ডিত এবং অসাধারণ 
প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন । শ্রীচৈতলোর জননী শচী দেবী ইহার মন্শিঘ্যা 
ছিলেন। শ্রীচৈএন্যের জন্মুকালে অস্বৈত আচার্ষের বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া! 
গিয়াছিল। শ্রীচৈতনোর তিরোধানের পরেও কয়েক বৎসর ইনি জীবিত 
ছিলেন। 
শ্রীচৈতন্য-প্ররতিত ভক্রিধর্মের বিস্তারের জন্য যাহার! ক্রেত্র খস্তত করি 
৷ রাধিয়াহিলেন, তাঁহাদের মুখ্য ছিলেন মাধবেন্ছ পুরী এবং তাঁহার শিঘ্যবগ __ 
ঈশ্বর পুরী, অস্বৈত আচার্য এবং আরও দূই-চারি জন । শ্রীচৈতন্য আচারকে 
পিতৃবৎ শ্রন্গা করিতেন । আচার্ষের দুই পত্রী, শ্বী দেবী ও সীতা দেবী 1 
'আচার্ষের তিরোধানের পর সীতা দেবী বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । 
. অইৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দ আকুমার বৈরাগ্য অবপন্বন কনিয়া শ্ীটৈতনোর 
সঙ্গে নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন ॥ 
শ্বীচৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতারকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রধা“ উদেশাক্তা 
ছিলেন অদ্বৈত আচাৰ্য । ইনি গৌরাঙ্গ-পুজারও প্রথম প্রবর্তক ! শ্রীখণ্ডের 
নরহরি সরকার সুঁহারই পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। 
নিত্যানন্দ শ্বীচৈতন্য অপেক্ষা বয়োজোযোষট ছিলেন। ইহার জন্য হয় 
আধুলিক বীরভূমের অন্তগত একচাক৷-খলকপুর গ্রামে। ইহার পিতার নাম 
হাড়াই পণ্ডিত, মাতার নাম  পদ্যাবতী। শৈশব হইতেই নিত্যানন্দের 
ঈশুরানুরক্তির পরিচয় পাওসা গিযাছিল। বাল্যাবস্থায় ইনি এক অবধূত 
সনুযানীর সাহচর্ষে গৃহ ছাড়ির। চলিয়। যান এবং অবধূত সন্্যাসীর বেশে দেশে 
দেশে তীর্থে তীথে খুরিরা বেড়াইতে থাকেন। একস্থানে মাধবেন্দর পুরীর 
সহিত ইহার সাক্ষাৎ হয়। তখন ইনি পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
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পর্যাটন-ক্রমে নিত্যানন্দ অবশেষে বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আসেন এবং 
শ্ৰীচৈতন্যের কথা শুনিয়! তাহার সহিত নিলিত হইবার জন্য নবদীপে আগমন 
করেন। নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হইয়া শ্বীচৈতন্য দ্বিগুণ উৎসাহে হরিনাম 
ও ভভভিধর্ম-গ্রচারে মন দিলেন। শ্রীচৈতন্যের সনু্যাসের সময়ে নিত্যানন্দ 
সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে পুরীতে আসিয়াও কিছুকাল ছিলেন। তাহার 
পর শ্রীচৈতন্যের অনুরোধে তিনি বাঙ্গাল। দেশে ফিরিয়া গিয়া বিবাহ করিয়া! 
সংসারাশ্রমী হইলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। 
সূর্যদাশ পত্ডিতের দুই কন) বস্দুৰ৷ দেবী ও জাহ্নবী দেবীর সহিত নিত্যানন্দের 
পরিণয় হয়। বন্ধ দেবীর গর্ভে এক কন্যা গঙ্গা দেবী ও এক পুত্র বীরচ্্র 
জন্মগ্রহণ করেন। শ্বীচৈতন্যের তিরোধানের কিছুকাল পরে নিত্যানন্দের 
তিরোধান হয়। তাহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভার্যা জাহবী দেবী এবং পুত্র 
বীরচন্্র বাঙ্গালায় বৈষ্ণবসমাজের অন্যতর নেতা হান। 

হরিদাস অদ্বৈত আচার্ষের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। যশোহর জেলায় 
বুঢ়ন গ্রামে ইহার জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি সুসলসান সাতাপিতার 
সন্তান ; আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইনি হিন্দুর সন্তান, তবে পিতৃহীন হইয়া 
মুসলমানের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এইজন্য সুসলমাঁন বলিয়া পরিচিত 
হন। যৌবনকালেই ইনি ভভিধর্সের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সংসার ছাড়িয়া 
নিঃসঙ্গ উদাসীন হইয়া দিবারাত্র হরিনাম জপ করিয়া কাল কাটাইতে থাকেন। 
মুসলমান হইয়া হিন্দুর আচরণ করিতে থাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিযোগ- 
ক্রমে কাঙ্জী তাহাকে হিন্দুয়ানি ছাড়িতে আদেশ করে । হরিদাস তাহ! গ্রাহ্য 
করেন 'নাই। তখন তাঁহার উপর অকথ্য নির্যাতন চলে; কিন্তু তাহাতেও 
বাহ্যজ্ঞানহীন হরিদাসের ভ্রুক্ষেপ নাই । অবশেষে হার মানিয়া কাজী তাহাকে 
ছাড়িয়া দিল। হরিদাস গঙ্গাতীরে ফুলিয়ার আসিয়া কুটার বাধিলেন। এদিকে 
মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহার নাম জাহির হইয়াছে ; সুতরাং তাঁহার কুটিরে ভিড় 
জমিতে লাগিল । অগত্য। হরিদাস সেখান হইতে পলাইয়া শান্তিপুরে গেলেন। 
সেখানে অদ্বৈত আচার্য তাঁহাকে পাইয়া পরম সমাদর করিয়া রাখিলেন। পরে 
শ্বীচৈতন্যের সহিত হরিদাসের মিলন হইলি। হরিদাস এবং নিত্যানন্দ এই 
দুইজনের উপর মহাপ্রভু হৰিনাসপ্রচারের ভার দিলেন। ইহারা হার ঘানায়, 
শ্রীচৈতন্য নিজে প্রভাব বিস্তার করিয়া নবহ্বীপের কোটাল উচছজ্খল হরাতৃদ্বয় 
জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেন । হরিদাসকে শ্রীচৈতন্য যারপরনাই শ্রদ্ধা ও 
প্রীতি করিতেন, সেই কারণে সনুযাসের পর তিনি হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া 
আনিয়া নীলাচলে রাবিলেন। পুরীতে হরিদাসের দেহত্যাগ হইলে তিনি 
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স্বহান্তে সৃতদেহ সনুদ্তীরে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন এবং নিজে ভিক্ষা কৰিয়া 
হরিদাসের নির্যাণ-মহোতসব করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজে তিরোধান-উতসব 
এই হইতে শুরু। 

নবদ্বীপে থাকার সময়ে শ্রীচৈতন্যের অপরাপর প্রধান অনুচর ছিলেন 
শ্বীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার তিন ভাই, সুরাৰি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, পুগুরীক বিদ্যালিবি, 
বাস্সুদেব ঘোষ ও তাঁহার দুই ভাই, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত এবং 
আরও অনেকে । 

নীপাচলে অবস্থানকালে তাহার প্রধান অনুচর ছিলেন স্বরূপ-দামোদর, 
রামানন্দ রা়-__ইনি পূর্বে উড়িঘ্যার রাজার তরফে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন, 
__গদাধর পণ্ডিত, হরিদাস, জগদানন্দ পণ্ডিত, কাশী নিশ্ব, সার্বভৌন ভট্টাচার্য, 
পরমানন্দ পুরী এবং রঘুনাখ দাস। 

রঘুলাথ দাস ছিলেন সপ্তগ্রামের ধনী জমিদার গোবর্ষন দাসের একমাত্র 
পুত্র এবং বংশের একমাত্র সম্তান॥ ইনি বাল্যে হরিদাসের সংস্পশে আসিয়া 
'ভক্িধর্সের দিকে আকৃষ্ট 'ও বৈরাগ্যভাবাপন্র হন। তাহা দেখিয়া তাঁহার পিতা 
ও জোষ্ঠতাত সুন্পনী কন্যা দেখিয়৷ তাহার বিবাহ দিলেন । তাহাতে হিতে 
বিপরীত হইল । গৃহ হইতে পলাইবার জন্য রঘুনাথ উদগ্রীব হইয়া উঠিলেন। 
তখন তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখ! ছাড়া উপায় রহিল না। কিন্ত যিনি 
“চৈতনোর বাতুল,”" তাহাকে ঘরে ধরিয়া রাখিবে কে? একদা রাত্রিতে প্রহরীর 
অলক্ষিতে তিনি পলাইলেন॥ শ্রীচৈতন্য তখন পুরীতে, এ সংবাদ রঘুনাথ 
২ অবগত ছিলেন । সপ্তগ্রাম হইতে তিনি পুরী পে ছিলেন বার দিনে, পথে 
তিন দিন মাত্র ভোজন করিয়াছিলেন । পিতা ও জ্যেষ্তাত সংবাদ পাইয়া, 
তিনি গৃহে আর ফিরিবেন ন! জানিয়া, পুরীতে ভূত্য, পাচক ও উপযুক্ত অথ” 
পাঠাইয়া দিলেন। রষূনাথ সে যব কিছুই নিজের জন্য লইলেন না৷ ; আহার- 
বিহারে কঠোর কৃচ্ছতা অবলম্বন করিলেন। রঘুনাখের বৈরাগ্য দেখিয়া 
শ্বীচৈতন্য অত্যন্ত প্রীত হইলেন, তাঁহাকে নিজে কিছু উপদেশ দিয়া স্বরূপ- 
দামোদরের হস্তে তাঁহার শিক্ষা ও সাধনার ভার ন্যস্ত করিলেন। শ্রীচৈতন্যের 
- ও স্বরূপ-দামোদরের অন্তর্ধানের পরী রঘূনাখ বৃন্দাবনে ক্ষপ-সনাতনের আশ্রয়ে 
আসিরা রাধাক্ণ্ডতীরে কুটীর বািয়। বাস করিতে লাগিলেন। এইখানেই 
তাঁহার দেহত্যাগ হয়। 

সনাতন ও রূপ গোস্বামী বৈরাগ; অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যের উপদেশ 
নত কুন্দাবলে বাস করিলেন । এখানে স্হারা বৈ্ণবশাস্ রচনা করিয়া বৈধ্যব= 

ধর্মের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন। ইহাদের প্রভাবে শ্রীচৈতন্য-প্রবতিত 
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ধর্ম মথুরা-অঞ্চলে, পঞ্জাৰে, রাজপুতনায়, মহারাষ্ট্রে 'ও সিদ্ধুদেশে বিস্তৃত 
হইল । পান্ডিত্যে এবং প্রতিভার সনাতন গোস্বামীর সমকক্ষ তখন কেহই 
ছিল ন! বলিলে অত্যুক্তি হয় না___“রাজম্ী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।” ইনি 
আবার কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামীর পীক্ষাগ্ুরু। সনাতন অত্যন্ত বৈরাগ্যপরায়ণ 
ছিলেন, ইহার কুটার তো ছিলই না, উপরস্ত এক বৃক্ষতলে একাধিক রাত্রি যাপন 
করিতেন ন৷। অথচ পাভিত্য বা আধ্যাপ্সিকতার গর্বের লেশমাত্র ইহার ছিল - 
না। কূপ গোস্বামীও পাভিত্যে এবং কবিক্বশৃন্ডিতে অদ্বিতীয় ছিলেন বলা 
চলে। গৌড়ে থাকার সময়েই ইনি কৃষ্ণলীলাবিঘর়ক অনেক সংস্কৃত কবিতা 
ব্রচনা করিয়াছিলেন । বৈরাগ্যগৃহণ করিবার পর ইনি কুৃষ্লীলাবিঘয়ক, 
তিনখানি নাটক, অনেকগুলি কাব্য ও গীতিকবিতা এবং বহু বৈষ্ণবশাস্ৰ ও 
প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত পুস্তক রচনা করেন। ইহার লেখা সবই সংস্কৃতে। কূপের 
“ভক্তিরসামৃতগিদ্চু' এবং 'উজ্ছ ছলনীলনণি' বই দুইখানি বৈষ্ণব-রসশাস্ত্ের শেঠ 
গ্রন্থ। সনাতন এবং ক্ূপ উভয়েই দীর্ঘজীবী ছিলেন। আনুমানিক ১৫৫৪ 
ও ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে সনাতন ও রূপের তিরোভাব হয়। ৫ 

সনাতন ও কূপের এক কনিষ্ঠ ভ্রাত৷ ছিলেন। ইহার নাম ছিল রলত, 
নামান্তর অনুপম । ইনি পীর্দায়, হন নাই । ইহার পুত্র জীব জোষ্ঠতাত রূপ 
গোস্বামীর শিঘ। ছিলেন। ইনিও ছিলেন প্রগাঢ় পপ্ডিত। বৈষ্ণবধর্স্মের বত 
দার্শনিক গ্রস্থ ইনি প্রণয়ন করেন। সনাতন ও জপ গোস্বামীর তিরোধানের 
পর জীব গোস্বামী বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব-সমাজের একচ্ছত্র নেতা হন। 

সনাতন, রূপ এবং জীবের কথা বাদ দিলে তখন বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সহান্ত- 
দিগের মধ্যে শীর্দস্থানীর ছিলেন রছুনাথ ভট, গোপাল ভট এবং রঘুনাখ দাস । 
ইহারা ““ঘাই গোস্বামী'' নামে প্রথিত ছিলেন । ইহাদের সঙ্গে লোকনাথ 
গোস্বামীরও নাম করা উচিত। প্রধানত: এই গোস্বাসীরাই বৃন্দাবনের 
তী্ণসকল প্রকাটত করেন ও প্রধান প্রধান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা 
প্রচলিত করেন। ইহারা সকলেই যৌবনে অথবা বাল্য শ্রীচৈতন্যোের 
অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। 

হিন্দু-অহিন্দু, পণ্ডিত মূর্খ, উচচ-নীচ-নিবিশেঘে শ্রীচৈতন্য তাঁহার ভক্তি- 
ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাকে ইংরেজি মতে 'রিলিজিয়ন’ বা “বর্ম” 
বলা বোধ হয়৷ খুব সঙ্গত হয় না, নৈতিক ও আধ্যাপ্সিক শিক্ষা বলাই ঠিক হয়। 
জনসাধারণের জন্য শ্রীচৈতন্য বে শিক্ষা দিয়াহিলেন তাহা সর্বজনীন চিরন্তন 
আদর্শের অনুগত। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তি-উদ্দীপনের 
জন্য নাসসংকীর্ভন__ইহারই উপর শ্বীচৈতন্যের প্রবতিত বর্ম প্রভিচিত্‌। 








৩০ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 


জাতিবর্ণ-নিবিচারে সকল মানুঘই যে সমান আধ্যান্রিক শক্তির অধিকারী হইতে 
পারে, ইহা তিনি যোঘণ। করিয়া গিয়াছেন। তখনকার দিনের হিন্দুবমের গা 
সঙ্ধী্ণ তা ঘুচাইর। ধর্মসাধনায় 'ও অব্যাস্তভাবনায় সব মানুঘের সমান অধিকার 
মানিয়৷ অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া ভুলিলেন শ্বীচৈতন্য তাহার চারিত্র্যের 
স্বারা। সেই হইতে অপূর্ব প্রেরণায় উদ্লীপিত হইয়। বাঙ্গালীর প্রতিভা কি ধর্মে, 
{ক দার্শনিক চিন্তার, কি সাহিত্যে, কি সঙ্গীতকলায় সর্বত্র বিচিত্রভাবে 
সকুর্ত হইতে লাগিল। ইহাই বাঙ্গালী জাতির প্রথম জাগরণ । 

সকল দেশে যেমন, আমাদের দেশেও তেলনি প্রাচীন শাস্ত্র সর্বদা অনুশাসন- 
সুলক। এইরকম ধর্ম শাস্ত্রের ছ্বারা যে আদর্শ নির্দেশ করা হইয়া খাঁকে, তাহ 
অতি প্রাচীন কালের কিংবদন্তী অণবা উপাখ্যানের উপর প্রতিটিত। স্তপ্রাচীন 
সত্যযুগ হইতে বিচুঃত হইয়া যে আমরা দূর্গ তির যো বাহিয়া চলিয়াছি, এবং 
শাস্বের আদশ” অনুসরণ করিলেই যে আমরা আবার টউুজ্জানে ফিরিয়া যাইব-__ 
এই বিশ্বাস শুধু প্রাচীন হিন্দুধর্মের নয়, প্রায় সকল ধর্সেরই বিশেঘত্ব । শ্বীচৈতন্য 
যে প্রেমধর্মের দুষ্টিদান করিলেন, তাহাতে বর্তমান কাল এবং জীবিত সানু 
স্বমহিমায় গোচর হইল । সত্যযুগের কল্পিত নরীচিকার প্রত্যাশায় মানুঘ 
বর্তমানকে আর উপেক্ষা করিতে পারিল না । তব্বদশী বৈষ্ণব বলিলেন 
বর্তমান কালই তে৷ সাধনার কাল, যাহা করিবার তাহা তো এখনি করিতে হইবে ; 
অতএব “শ্রণমহৌ কলিযুগ সর্বযুগসার'' । স্রষ্টর পর্যায়ে প্রাণের ব্যক্ততম 
প্রকাশ হইয়াছে মানুঘে, দেবতা তো মানুঘের আদর্শেই গড়া, সুতরাং 
“কৃষের যতেক খেলা সৰ্বোত্তম নরলীলা, নরবপূ তাঁহার ন্বব্ূপ।"' এইরূপে 
আর্াদের আধ্যান্তিক দৃষ্টি কল্পনার অতীত হইতে আলিরা বাস্তব বর্তমানের 
উপর. নিবিষ্ট করাইয়। শ্বীচৈতন্য বাঙ্গালীর চিন্তাধারা আধুনিকতার দিকে 
ফিরাইয়। দিলেন। 


বৈষ্ণব গীতিকাবা 


ঘা বপন বাল লা জিন 
উন্মেষ আরম্ভ হইয়াছিল, একথার আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। ঘোড়শ 
শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্মেষ পরিপূর্ণ হইল। 
তাহার পর আড়াই শত তিন শত বৎসর বরিরা বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষবতার 
ছাপ অক্ষর রহিরা গেল। ঘোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী কৰি প্রায় সকলে 


নল 


Gr 


Le বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা ৩১ 


বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এবং যাহারা তাঁহাদের মধ্যে প্রধান, তাঁহারা 
তিতা শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পরিকর অথবা পরিকরের শিষ্য-অনুশিষ্য 
ছি 1 

বাঙ্গালা সাহিতে)র যাহা চিরন্তন ধারা সেই গীতিকাব্য বৈষ্ণব কৰিদিগের 
দ্বারা বিশেঘরূপে অনুশীলিত হইতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীর বৈক্ণব- 
গীতিকাবে প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্যের কাব্যকলার চরম উৎকর্থ প্রকাশ পাইল । 
এই গীতিকাব্য শুধু বাঙ্গালা ভাঘাতেই, রচিত হয় নাই, কিছু কিছু সংস্ুতে, 
জয়দেবের অনুকরণে লিখিত হইয়াছিল । কিন্ত বেশীর ভাগই লেখা হইত 
এক নুতন-সছষ্ট মিশ্বভাঘা ্রদবুলিতে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । নৈখিলী ভাঘায় রচিত ইঁহার রাধাক্ষ্ণবিঘয়ক 
গীতিকবিতা বাঙ্গাল৷ দেশে শিক্ষিত বৈষ্ণব-সমাজে বিশে সমাদর লাভ 
করিয়াছিল । শ্রীচৈতন্যও বিদ্যাপতির গান শুনিয়া পরম প্রাতিলাভ করিতেন | 
বাঙ্গালী কবিরা বিদ্যাপাঁতির কবিতার ঝঞ্কারে ও উজ্জলতায় আকৃষ্ট হইয়া 
শেইমত কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। মৈখিলী ভাঘা তাঁহাদের মাতৃভাঘা 
নহে, সুতরাং তাহাদের লেখার মধ্যে বাঙ্গাল! ভাঘার প্রভাব কিছু ন! কিছু রহিয়। 
গেল। মৈখিলী এবং বাঙ্গালামিশ্রিত এই কৃত্রিম ভাষা ঘোড়শ, সপ্তদশ এবং 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব-গীতিকবিতার অন্যতর মুখ্য বাহন হইয়া দাড়াইল। 
সাধারণ লোকে মনে করিল যে, দ্বাপর যুগে রাধাকুষ্ণ সম্ভবতঃ এই ভাঘাতেই কণা 
বলিতেন, ইহাই ছিল ব্রজের বুলি । ন্ৃতরাং এই ভামার নাম হইল 'ব্রজবুলি,' 
ব্র্দের অর্থাৎ বৃন্দাবনের ভামা | (বৃন্দাবনের আধুনিক কথ্যভাঘার লাম 
শ্রলভাঘ৷ ৷ ইহ। পশ্চিমা হিন্দীর উপভাঘা, ব্রজবূলির সহিত ইহার ক্লোন 
সম্পর্ক নাই ।) উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও 
কোন কোন বাঙ্গালী কৰি ব্রজকুলিতে কবিতা রচনা করিয়াছেন। 
রবীক্রনাথের কৈশোরের শ্রেষ্ঠ রচলা ভানুসিইহ ঠাকুরের পদাবলীর ভাষা 
ব্রজৰূলি। 

বাঙ্গালায় এবং ব্রজবুলিতে শুধু, রাধাক্ষ্ণের লীল। লইয়াই পদ রচনা হইল 
লা, শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী এবং তঁছার প্রধান প্রধান পারিঘদগণের 
মাহাস্্য-বিময়েও গীতিকবিত৷ রচিত হইতে থাকে। দেবলীলা ছাড়া অন্য 
বিষয়ে, বিশেষ করিয়া জীবিত যানুম লইরা, কবিতা রচনা বাঙ্গাল! সাহিত্যে 
কেন, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করিল। বাঙ্গালা 
সাহিত্য এতদিন ছড়া-গ্রান, ব্রতকখা। ও দেবতার পাঁচালী, বড জোর রামায়ণ- 
মহাভারতের কাহিনী লইয়াই মশগুল ছিল । এখন ইহা উনুত সাহিত্যের 


৩২ বাজালা সাহিত্যের কথা 


বিঘয়-মর্ধাদা লাভ করিল । গে যুগের পক্ষে এ অসামান্য ঘটনা | শ্রীচৈতন্যের 
বিয়ে যাহার! সর্বপ্রথন পদ রচনা করেন তীহারা সহাপ্রভুরই পারিঘদ হিলেন। 
স্থঁহারা হইতেছেন নরহরি সরকার, বংশীবদন চট, বাসুদেব ঘোঘ ও তাঁহার 
দুই ভাই গোবিন্দ ও মাধব, এবং পরমানন্দ গুপ্ত । শ্বীচৈতন্যের অনুচরদিগের 
মধ্যে আরও অনেকে কবি ছিলেন, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন 
মুরারি শপ, বাসুদেব দত্ত, বুকুন্দ দত্ত, গোবিন্দ আচার্য, রামানন্দ বস্তু এবং 
গোবিন্দ আচাৰ্য । 

নরহুরি সরকারের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায় শ্বীখণ্ডে। শ্রীখণ্ডের 
বহু ব্যক্তি গৌড়ের রাজদরবারে চাকুরি করিতেন । সেই সুত্রে পঞ্চদশ শতাব্দী, 
হইতে শ্বীখণ্ড সাহিত্াচর্চার, বিশেঘ করিয়া পঞ্টীবলী-অনুশীলনের বিশিষ্ট 
কেন্দ্র হইয়া দীড়ায়। নরহনি স্বয়ং, তাহার জ্যেষ্ঠ লাতা__হোসেন শাহার 
“অস্তরঙ্গ'’ অর্থাৎ খাস চিকিতসক-_নুকুন্দ, এবং জ্রাতুপুত্র রঘুনন্দন শ্বাচৈতন্যের 
বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। ইহাদের, বিশেষ করিয়া নরহরির এবং রঘুনন্দানের 


“প্রভাবে শ্বীখণ্ড বৈঝবদিগের একটি প্রধান তীর্থ স্থানে পরিণত হয় ॥ নরহরি 


শ্বীচেতনোর পুজা-প্রচারেরও অন্যতম উদ্যোক্তা । নরহরি-রঘুনন্দানের শিঘ্য- 
দিগের মধ্যে বহু প্রখথমশ্রেণীর কবি ছিলেন । যেমন লোচনদাস, কবিরঞ্জন, 
এবং “'কবিশেখর রায়” উপাধিক দেবকীনন্দন সিংহ । 

নিত্যানন্দের এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভার্ম। জাহবী দেবীর শিঘ্যগণের মেঃ 
সে যুগের তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন-__বৃন্দাবনদাস, বলরামদাস এবং জ্ঞানদাস ॥ 
অন্যান্য চৈতন্য-পারিঘপ-শিঘ্যের নখ্যেও বহু কবি পাই-_নয়নানন্দ মিশ্র, 
'শিবালন্দ চক্রবর্তী, যদুনন্দন চক্রবর্তী, উদ্ধবদাস, দৈবকীনন্দন, অনস্তৰাস, 


_ চৈতন্যদাস, ইত্যাদি। 


হইয়া থাকেন । ঘোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগের পদকর্তাদের মধ্যে কৃষ্ণলীলা- 
বৰ্ণ‘নায় সুরারি গুপ্ত, লোচনদাস, জ্ঞানদাস এবং বলরামদাস শ্রেষ্ঠ । লোচনদাস 
নাচাড়ী বা হালুক৷ ছন্দের বাঙ্গালা কবিতায় বিশেঘ গুণপন। দেখাইয়াছেন ॥ 
সরল ভাঘায় সহজ কবিত্বের সহিত ননের কণা প্রকাশ করিতে লোচন অদ্বিতীয় । 


"_ (লোচনের কয়েকটি পদ পরবর্তী কালে চস্তীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। ) 


বাখসলা-রসের বর্ণনায় বলনানদাসের জুড়ি নাই। জ্ঞানদাস বাঙ্গালী এবং 
ব্কুলি উভয় ভাঘার পদেই অসামান্য নৈপুপা দেখাইয়াছেন । অনুরাগের 
ব্যাকুলতা জ্ঞানদাসের পদে যেমন অনাড্বরভাবে প্রকাশিত, তেমন পদাবলী- 
সাহিত্যে আর কোথাও নয়। এ বিষয়ে বলরামদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৩৩ 


কতকট। মিল আছে। বান্সদেব ঘোঘের এবং নয়নানন্দ মিশ্বের রচিত শ্রীচৈতন্য- 
“বিঘয়ক পদগুলি ভত্তি- ও ভাল-রসে ভরপুর । 

গীতিকাব্য ছাড়া কয়খানি বৃহৎ শ্রীকৃঝনঙ্গল কাৰ্যও এই সময়ে রচিত হায় । 
মাধব আচার্ষের কাব্য শ্রীচৈতন্য বর্তমান থাকা৷ কালেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া 
অনুমান হয়। মাধব আচার্ষের শ্বীক্ষ্ণমঙ্গলের ভাঘায় ও ভাবে কৰিত্বের 
পরিচয় আছে। 

“‘কৰিশেখর'’ বা "রায়শেখর”' উপাধিযুক্ত দেবকীনন্দন সিংহের ‘গোপাল- 
বিজয়ের" সহিত বড়, চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাবে ও ভাছায় কিছু 
মিল আচ্ছে। দেবকীনন্দনের পিতার নান চতুর্ুজ, মাতার নাম হীরাবতী। 
দেবকীনন্পনের অপর রচনা হইতেছে “কৃষ্ণলীলা-পদাবলী'__“কীর্তনামৃত'__ 
এবং সংস্কৃত মহাকাব্য “গোপালচরিত' ও নাটক “গোপীনাথবিজয়' | 

" শ্রীটচতন্যের অনুগৃহীত ভক্ত বরাহনগর-বাসী রছুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্য 
শ্রীমন্তাগবত অবলগ্বনে “কৃষ্ঞপ্রেম-তরঙ্গিণী' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । 
এটি পুরাপুরি বর্ণ নাস্বক কাব্য। গোবিন্দ আচার্যও “শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য 
লিখিয়াছিলেন। ভাগবত-অনুযারী হইলেও ইহাতে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড প্রভৃতি 
লৌকিক উপাখ্যান বাদ যায় নাই। 

মাধব আচার্ষের শিঘ্য কৃষ্দদাসও একখানি শ্রীক্ষ্ণমঙ্গল-কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন। কার্যাট আকারে ছোট, সরল রচনা | কৃষ্ণদাসের পিতার 
নাম যাদবানন্দ, মাতার নাম পদ্মাবতী । ইহাদের নিবাস ছিল ভাগীরথীর 
পশ্চিমতীরবর্তী কোন গ্রামে। 

শ্রীমস্তাগবত অবলম্বনে দূর্লভ-পুত্র পরমানন্দ একখানি কুষ্ণলীলা-কাব্য 
ক্নচনা করিয়াছিলেন । রচনাপচ্ছতি হইতে অনুমান হয় যে, কবি ঘোড়শ 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । কাব্যের উপোদৃঘাতে যে চৈতন্যবন্দনা-পদ আছে 
তাহাতে কবির অকৃত্রিম ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সম্ভবতঃ কবি ছিলেন 
শ্রীচৈতন্যের অনুচর পদকর্ত। পরমানন্দ পু | 

বংশীদাসের ' শ্রীকৃষ্ণলীলা-কাব্যের খভিত পঁখি পাওয়া গিয়াছে। ইনি 
শ্রীচৈতনোর অনুচর বংশীবদন চট কিনা, তাহা বলিবার উপায় নাই। 

‘দুঃখী’ শ্যাসদাসের গোবিন্দমঙ্গল উৎকৃষ্ট কাব্য। কবির প্রিতার 
লাম শ্বীমুখ, মাতার নাম ভবানী। বাসস্থান ছিল মেদিনীপুর অঞ্চলে । 
অনুমান হয় যে, শ্যাসদাসের পিতা আর কাশীরাম দাসের খুলপ্রপিতামহ 
একই ব্যক্তি তাহা হইলে কাব্যটি ঘোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 

" - রচনা হয়। 
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৩৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 
>> 
ভীচৈতন্য-জীব্নী-কাব্য 


পূর্বে বলিয়াছি যে, সমসাময়িক ব্যজ্জির জীবনী-কাব্য বইরাই বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
গঁতানুগতিকত৷ ভঙ্গ হইল। শ্ৰীচৈতন্যের অতিলৌকিক চরিত্র 'ও ব্যক্তিদ্ধ 
তীহার ভক্ঞদিগেরই যেমন সাবারণ লোকেরও তেমনি সবিস্থায় শ্রদ্ধা ও স্বতঃস্ফূর্ত 
ভর্তির উদ্রেক করিল। তাঁহার তিরোবানের বল পূর্বেই শ্রীচৈতন্য অবতার 
বলিয়া সণ্পূলিত হইলেন, এবং শুধু গীতি-কৰিতায় নহে, স্তবৃহৎ জীবনী-কাবোও 
তাঁহার লীলাকাহিনী পরিকীতিত হইল। শ্রীট্রুতনোর বর্তসানকালে ফে 
জীবলীটি রচিত হইয়াছিল তাহা সংস্কৃতে, মহাকাব্যের আকারে, সুরারি ওপ্ডের 
লেখনীপ্রসূত, নাম "শ্বীকৃষণটৈতন্যচরিতাসৃত' ॥ বাঙ্গালা জীবনী-কাব্য কয়খানি . 
__দুই-একখানি ছাড়া__-তীহার তিরোধানের অন্পবিস্তর পরে, মঘোড়শ শতাব্দীর 
মধ্যেই লেখা ও বহুপ্রচারিত হইয়াছিল ॥ ঘোড়শ শতাব্দীর মাঝের দিকে . 

আরও দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থে শ্বীচৈতন্যের জীবনী বণিত হইয়াছিল । 
দুইখানিরই রচয়িতা পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুর, শ্রীচৈতনোর এক প্রধান 
পারিঘদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। একখানি হইতেছে মহাকাবা-_ 
চৈতন্যচরিতামৃত (১৫৪২), দ্বিতীরখানি নাটক--'চৈতন্যচন্দরোদয়’ (১৫৭২)। 
1" বাঙ্গালায় শ্বীচৈতন্যের প্রণম জীবলী-কাব্য হইতেছে বৃন্দাবনদাসের 
চৈতন্যভাগৰত । বইটি শ্বীচৈতন্যোর বর্তমানবালে না৷ হউক, তিরোধানের 
অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই নিত্যানন্দের আদেশে লেখা হইয়াছিল । : চৈতন্য- 
'ভাগবতে শ্রীটৈতন্যের প্রথম জীবনের কাহিনী সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে ॥ 
বইটি অতিশয় ন্ুখপাঠা, মনে হয় যেন গ্রন্থকার ভাবে আবিষ্ট হইয়। লেখনী 
ধারণ করিয়াছিলেন । সেকালের নবদ্বীপ-অঞ্চলের সামাজিক অবস্থার চমৎকার 
বর্ণনা পাওয়া বায় চৈতন্যভাগৰতে ৷ বুন্দাবলদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যের 
মুখ্য প্রারিঘদগণের অন্যতম শ্রীৰাস পণ্ডিতের এক ভ্রাতার দৌহিত্র, এবং 
নিত্যানন্দ প্রভুর শিঘ্য। বণিত বিঘরের অধিকাংশই তিনি নিত্যানন্দের সুখে 
শুনিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের বাঞ্যকখা এবং পরবর্তী কীতিকলাপও ইহাতে 
যথাসন্ঞব বিস্ুতভাবে আছে । 

1. লোচনদাসের ‘চৈতন৷মঙ্গল’ চৈতন্যভাগবত রচনার কিছুকাল পরে লেখা 
হইয়াছিল, ইহাতে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের উল্লেখ আছে। স্বীর গুরু নরহরি 


বৰ্ধমান জেলায় কোগ্রাসে। ইহার পিতার নাস কললাকন দাস, সাতার নাম 
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অভয়া দাসী । পিতৃবংশের ও নাতৃবংশের একমাত্র সন্তান ছিলেন বলিয়া 
বাল্যকালে লোচন শিক্ষার অপেক্ষা আদরই পাইয়াছিলেন অত্যধিক । একটু, 
বেশী বয়সে ইনি লেখাপড়া শিখিতে আরন্ত করেন, তাহাও মাতামহ পুরুষোতভ্তম 
গুপ্তের নির্বন্ধে। 

লোচনের কাব্য প্রধানত: যুরারি গুপ্তের শ্রীক্ঞষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে 
রচিত। শ্রীচৈতন্যের সন্ধে তেনন নূতন কথা না খাকিলেও ইহাতে কাব্য- 
রসের কমতি নাই। পাঁচালী-গানের বিশে উপযোগী বলিয়া চেতন্যমঙ্গলের 
বেশ সমাদর ছিল । লোচনের চৈতন্যমক্গল-পাঁচালী এখনও গাওরা। হয়। 
* শধু শ্বীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ জীবনী বলিয়াই নহে, উচচন্তরের দার্শনিক গ্রন্থ 
বলিয়া'ও ক্ষ্চদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতানুত বাঙ্গাল। সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ ধরিলে অন্যার হয় না ॥ কুঝ্দদাসের নিবাস ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলায় 
কাটোয়ার অনতিদূরে ঝামটপুর গ্রামে । প্রৌঢ় বয়সে ইনি সংসার ত্যাগ 
করিয়া বৃন্দাবন চলিগা যান এবং সেখানে সনাতন, রূপ, রথুনাথ ভট্ট ও. 
রধুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট আব্যান্তিক শিক্ষা লাভ করেন। কুষদদাশ 
ছিলেন যেমন বিদ্বান তেমনি রসবেস্তা ও কবিপ্রতিভাসম্পনু । ইহার রচিত 
সংস্কৃত মহাকাব্য 'গোবিন্দলীলামৃত' বহু বৈষ্ণব কবিকে পদাবলী রচনার প্রেরণা 
যোগাইয়াছিল। 

পাছে বৃন্পাবনদাসের চৈতন্যভাগবত তুলনায় হীন প্রতিপন্ন হইয়। অনাদৃত 
হয়, এই আশঙ্কায় কৃষ্ণদাস তাঁহার গ্রন্থে শ্বীচৈতন্যের বাল্যলীল। অতি সংক্ষেপে 
উল্লেখ করিয়া বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের উপর বরাত দিয়া সারিয়াছেন | শ্বীচৈতন্যের 
মধ্যজীবনের অনেক কখা এবং শেঘজীবনের কাহিনী যাহা আর কোথাও লেখা 
হয় নাই তাহা কুষ্ণদাস নিপুণভাবে ও সহ্ৃদয়তার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন ॥ 
শ্বীচৈতন্যের শেষ কয় বৎসরের জীবনকণা জানিবার তাঁহার যে সুযোগ ছিল 
তাহা। অন্য কাহারও ছিল না। রঘুনাণ দাস শ্বীচৈতন্যের অবস্থিতি-কালে 
নীলাচলে বাস করিতেন, তিনি স্বচক্ষে অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন 
এবং পূর্ববর্তী অনেক লীলা তিনি স্বীয় গুরু, শ্রীচৈতন্যের অভিনুহৃদয় নর্মসহচর 
স্বরূপ-দামোদরের নিকট অবগত হইয়াহিলেন। এই সকল তথ্য কুবপাস 
রধুনাখের কাছে, পাইয়াছিলেন ।  কৃষ্ণদাসের এতিহাসিক দৃষ্টি এবং তথ্যানিষ্ঠা 
অতিশয় প্রবল ছিল ; যখনই তিনি শ্বীচৈতনোর বিষয়ে কোন নূতন কথা 
বলিয়াছেন, সেইখানেই তিনি গ্রমাণ মালিতে ভুলিরা যান নাই । বৈবধর্সের 
নিগৃঢ সিদ্ধান্ত চৈতনাচরিতাসূতে স্বক্লাক্ষরে অথচ সহজভাবে বণিত খাকার 
গ্রস্থট অধ্যাস্থনি্ঠ ও দাশনিক রযজ্ঞের কাছে সনাদর লাভ করিয়াছে 


৩৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


একাধারে ইতিহাস, দর্শন ও কাব্যের এমন সমন্বর আর কোন দেশের 
সাহিত্যে রচিত হয় নাই। 

চৈতন্যচরিতামৃত ঘোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে কোন সময়ে রচিত 
হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান হয় । তখন কুক্দাস স্তবৃদ্ধ। কোন কোন পৃখির 
পুম্পিকা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহা ১৫৩৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬১৫ 
খ্রীষ্টাব্দে লেখা হইয়াছিল । কিন্তু নানাকারণে এ মত সমর্থ নযোগ্য নহে। 

জয়ানন্দ তাহার ‘চৈতন্যমঙ্গল’ কাব্য লিখিয়াছিলেন জনসাধারণের জন্য, 
শিক্ষিত ভন্ত বৈঝুবের জন্য নহে । সহজ কবিত্বশক্তির পরিচয় তাঁহার কাব্যে 
অন্গলত নয় । কিন্ত বৈষ্ণব-সমাজে জয়ানন্দের প্রদ্থ বিশেষ উপাদেয় হয় নাই 
শ্রীচৈতনে)র জীবনী জয়ানন্দ সাক্ষাৎভাবে জানিতেন না, দুই তিন বা ততোধিক, 
হাত-ফেরতা সংবাদের অতিরিক্ত তাহার জানা ছিল বলিয়া বোধ হয় না| সুতরাং 
জয়ালন্দের টৈতন্যবঙ্গলে শ্রীচৈতন্যর তিরোধান, তাঁহার পূর্বপুরুমদিগের 
নামধাম ইত্যাদি দূই-চারিটি নূতন কথা থাকিলেও প্রামাণিক তা-হিসাবে কতকটা 
মূল)হীন। লোচনের কাব্যের মত জয়ানন্দের কাব্যও পুরাণের ছঁচে রচিত, 
এবং ইহাও পাঁচালীর মত গাওয়া হইত। মান্দারণ এবং মল্লভূম-অঞ্চলেই 
জয়ানন্দের কাব্যের চলন ছিল। 

_জয়ানন্দের নিবাস ছিল মান্দারনের সন্নিকটে আমাইপুরা প্রামে। তাঁহার 
পিতা জবুদ্ধি মিশ্ব শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পারিঘদ গদাধর পণ্ডিতের 
শিষ্য ছিলেন। জয়ানন্পের মাতার নাম রোদনী। জয়ানন্দ বলিয়াছেন যে, 
তিনি যখন তিন বখসরের শিশু তখন শ্রীচৈতন্য তাহাদের গৃহে একবার অল্প 
সময়ের জন্য অতিথি হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার গুইয়া নাম বদলাইয়া জয়ালম্প 
পাখিয়াছিলেন॥ জয়ানান্দের চৈতন্যমঙ্গল ঘোড়শ শতাব্দীর শেঘার্ষে কোন 
সময়ে রচিত হইয়া খাকিবে। 

'অয়ানন্দের কাব্যে আমরা পরমানন্দ গুপ্তের গৌরাঙ্গবিজয় ও গোপাল 
বন্ুর চৈতন্যমঙ্গল পণচালীর উল্লেখ পাইতেছি। এই দুইটি কাব্যের এখন 
আর খোঁজ পাওয়া যায় না। » 

চুড়ামণিদাসের “গৌরাঙ্গবিজয়' জয়ানন্দের কাব্যের আগে লেখা হইয়াহিল । 
রচয়িতা হিলেন নিত্যানন্দ-অনুচর ধনগ্রয় পণ্ডিতের শিঘ/। বইটিতে 
নিত্যানন্দের ও শ্বীচৈতন্যের বান্যজীবন সম্পর্কে কিছু কিছু নূতন কথা আছে। 

শ্রীচৈতন্যের জীবনী-কাব্যের নধ্যে গোবিন্দদাসের কড়চাও উল্লেখ করা 
উচিত। বহাঁট ছোট ; তবে ইহাতে শ্রীচৈতন্যের দাশ্ষিপাত্য্রমণ-বিঘয়ে 
আনেক নূতন কথা আছে। রচমাভঙ্ি সুন্দর, কিন্ত নিতান্ত আধুানক । 
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অনেকেই সন্দেহ করেন যে, বইখানি পুরাপুরি জাল না হইলেও ইহাতে যথেষ্ট 
ভেজাল ঢুকিয়াছে। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কোন শ্রীচৈতন্য-জীৰনী-কাৰ্য পাওয়া যায় নাই। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখা দুই-একখানি পাওরা গিরাছে। একটির নাম “চৈতন্য 
চন্দ্রোদয়কৌমূদী’। রচয়িতা পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ, নামান্তর প্রেমদাস | 
কাব্যাট কবিকর্ণ পূরের সংস্কৃত নাটক “চৈতন্য-চচ্ছোদয়ের' ভাবানুবাদ | অন্যাট, . 
ভগীরথ বন্ধুর চৈতন্যসংহিতা (পাঠবিকৃতির ফলে “চৈতন্যসক্দীতা), স্বাধীন 
রচনা। বইটি ছোট। রচনাকাল সম্ভবত: অষ্টাদশ শতাব্দীর শেঘার্ধ। 
“গ্রন্থকার ছিলেন জাতিতে শীখারি। টৈতনঃসংহিতা আগমনের ধরণে, অথাৎ 
হর-গৌরীর প্রশ্বোত্তরচছলে রচিত। 

ঘোড়শ শতাব্দীতে অন্তত: চারিখানি অদ্বৈত আচাৰ্যের জীবনী-কাব্য 
লিখিত হইয়াছিল । শেখের তিনখানিতে শ্বীচৈতন্যের কথা প্রচুর থাকায় 
এ দূটিকেও স্মচছন্দে শ্বীচৈতন্য-দীবনীর মধ্যে ধরা চলে । শ্রীহট-লাউড়ের 
রাজ। দিব্যপিংহ বৃদ্ধ বয়সে সনুযাসগ্রহণ করিয়। কৃষ্ণদাস নাম গ্রহণ করেন। 
১৪০৯ শকাব্দে রচিত “বাল্যনীলাসুত্র' নামে একটি ছোট সংস্কৃত গ্রন্থে ইনি 
'অ্ৈত আচার্ধের বাল্যকথা লিপিবদ্ধ করেন ॥ পরবর্তী জীবনীকারেরা সকলেই 
এই বই হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। উত্তরকালে শ্যামানন্দ এই 
গ্রশ্থট অনুবাদ করেন ‘অগ্বৈততত্ব’ নামে। 

ঈশান নাগরের ‘অহৈতপ্বকাশ’ লাউড়ে বিরচিত হয় ১৪৯০ শকাব্দে অর্থাৎ 
১৫৬৮-৬৯ শ্রীষ্টাব্দে। বইটি ছোট হইলেও অতিশয় সুললিত । শ্রীচৈতন্যের 
সদ্বন্ধেও অনেক প্রয়োজনীয় নূতন কথা-ইহাতে আছে। ঈশান নাগর 'আচার্ষের 
জোষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের সমবয়সী ছিলেন বাল্যকাল হইতেই ইনি শাস্তিপুরে 
আচার্ষের গৃহে প্রতিপালিত হন। সেইজন্য ইনি শ্রীচৈতন্যের অলেক লীলা 
চাক্ষুঘ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন । 'আচার্ষের প্রথম পত্মী সীতা 
দেবীর আদেশে ইনি বৃদ্ধ বয়সে লাউড়ে প্রত্যাগমন করেন এবং বিবাহ করিয়া 
সংসারী হন, আর তীহারই আদেশে অুছ্ৈতপ্রকাশ-কাব্য রচনা করেন। 
প্রকাশিত অস্থৈতপ্রকাশ সর্বাংশে অকুত্রিস কিনা, সে বিষয়ে সংশয়ের, বেশ 
অবকাশ আছে। F 

অহ্বৈত আচাৰ্যের এক প্রধান শিষ্য শ্যামদাস আচার্য একখানি অছৈতমঙ্গল- 
কাব্য প্রণয়ন করিরাছিলেন। এই কাব্যের*্সম্পূর্ণ পূথি পাওয়া যায় নাই। 

হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল ঈশান নাগরের গ্রন্থ হইতে অনেক বড়। 
গ্রন্থকার অহৈত আচার্ষের শিষ্য ছিলেন । . আচার্যের জীবনীর অনেক উপাদান 
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তিনি পাইরাছিলেন আচার্ধের গ্রাসসম্পক্কীর নাভুল, বৃদ্ধ সন্যাসী বিজয় পুরীর 
লিকট। আচার্ষের জ্োষ্ঠ পুত্র “অচ্যুতানন্দের' আদেশে হরিচরণ অন্থৈতনঙগল 
রচন। করেন। 

অহৈত আচার্ষের জীবনীকাব্য আরও একখানি পাওয়া গিয়াছে ; এটি 
হইতেছে নরহরি দাস রচিত “অইৈতবিলাস' । খুব সম্ভব বইটি অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথসার্দের পূর্বে রচিত হয় নাই । 

অহ্ৈত আচাৰ্যের প্রখন ভার্ষ। সীতা দেবীর জীবনী মোড়শ শতাব্দীর 
দ.ইখানি ক্ষু্রকাবেয বলিত হইরাছিল । বই দুইশানির নান যথাক্রমে “শীতা- 
গণকদন্ব' এবং 'সীতা-চরিত্র' । প্রথমখানির রচন্লিতা বিফ্ণুদাস আচায সীতা” 
দেবীর শিঘ্য ছিলেন । দ্বিতীয়খানি লোকনাখ দাস বিরচিত। বই দুইখানিতে, 
বিশেষ করিয়া শেঘেরটিতে যথেষ্ট ভেজাল আছে। সীতা-চরিত্র বিশেঘ অর্বাচীন 
হওয়াই সম্ভব। 
.. জপ গোস্বামী, কুঝ্দদাস কবিরাজ প্রভৃতি বৈঝৰ নহান্তের রচিত সংস্কৃত 
গ্রন্থাদির অনুবাদ ঘোড়শ শতাব্দীর শেঘ ভাগ হইতে শুরু হইয়া পরবর্তী শতাব্দীতে 
ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়। 

ঘোড়শ শতাব্দীর শেঘভাগে ছোট-বড় বহু বৈষুব-তন্বকথাঘাটিত পুস্তিকা 
লেখা হইয়াছিল । €লাচনদাস এইরূপ কতকগুলি ছোট বই রচন। করিয়াছিলেন, 
সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে “নুর্ধভসার'। কবিবললতের 
“রসকদন্ব' একখানি ভালো বই । এই বহাঁটতে অনেক নৃতনত্ব আছে। কাব্য 
হিসাবেও রসকদন্ব উৎকৃষ্ট রচনা । রসকদম্ব-রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল ১৫২০ 
শকান্দে (অর্থাৎ ১৫৯৯ শ্বীষ্টাব্দে)। কবির পিতার নাম রাজবল্লভ, মাতার নাম 
বৈষ্ণৰী। উহাদের নিবাস ছিল উত্তরবঙ্গে করতোয়া তীরে মহাস্থানের সমীপে 
বআরোড়া গ্রামে। কবির গুরু উদ্ধবদাস গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। 
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রড চণ্ডীমঙ্গল কাব্য 

চত্তীমঙ্গল-পা চাঁলী পঞ্চদশ শতাব্দীর শেশ ভাগে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, 
ইহা। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদালের উক্তি হইতে বোঝা যার। ইহার পূর্বে 


এই কাহিনী কাব্যাকারে না হউক, ব্রতকখা-র্ূপেও যে প্রচলিত ছিল তাহ? 
অনুমান করা অসঙ্গত নহে । যাহ] হউক, যে-সব চণ্তীলঙ্গল-কাব্য আমাদের 
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হস্তগত হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগে রচিত 
হয় নাই। 

মঙ্গলচণ্ডীদেৰীর মাহাস্ত্য- 'ও পুজা-প্রকাশই চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর মুলকথা । 
এই কাহিনী সংস্কৃত ভাঘার লেখা কোন প্ৰাচীন পূরাণে নাই, তৰে অনুমান হয়। 
যে বাঙ্গালা দেশে এই দেবমাহাত্ত্য-কাহিনী বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল। 
চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি স্বতদ্ব কাহিনী বণিত হইয়াছে। প্রথমটি ব্যাধ কালকেতুর 
রাজাযলাভ-কাহিনী, দ্বিতীয়টি বণিক্‌ ধনপতির বিপদছ্ধার উপাখ্যান ॥ গল্প 
দুইটি সংক্ষেপে বলিতেহি। 
*_ কালকেতু কলিক্গনিবাসী দরিদ্র ব্যাধসস্তান, পশুপক্ষী শিকার করিয়া 
হীনভাবে জীবিকানির্বাহ করে। নাতাপিতার মৃত্যুর পর সংসার বলিতে 
নিজে এবং স্ত্রী কুললরা । কুল্লরা যেমন বুদ্ধিমতী তেমনই গৃহকর্মনিপুণ৷ | 
স্বামী বনের পশু মারিয়া গৃহে আনে, স্ত্রী মাথায় বহিরা। লোকের ঘরে ঘরে হাটে 
ও বাজারে পশুর মাংস বিক্রয় করিয়া আসে । কেহ বা নগদ কড়ি দিয়া কিনে, 
কেহ বা ধারে। কালকেতুর পরাক্রমে ও শিকারদক্ষতায। দেবীর আশ্রিত 
কলিঙ্গ-বনপশ্ুরা প্রশাদ গণিল। তাহার! “দেবীর কাছে কীদিয়া পড়িল। দেবী 
তাহাদের বাচাইবার উদ্দেশো, কালকেতুকে ব্যাধবৃন্তি হইতে নিবৃত্ত করিবার 
জনা উদ্যোগ করিলেন। দেবী স্থির করিলেন, কালকেতুকে রাজা করিয়া 
পশুদের রক্ষা করিবেন এবং সেইসঙ্গে তিনি পৃথিবীতে আপন মাহাত্ম্য প্রচার 
করিবেন। দেবীর মায়ায় কালকেতু মৃগয়ায় গিয়া দুই তিন দিন কিছুই পাইল 
মা, শেঘ দিন কিছু না পাইয়া অগত্যা একটি স্বর্ণ কান্তি গোধিকা ধরিয়া 'আনিল। 
ফুল্লরাকে ঘরে না দেখিয়। চালার খূঁটিতে গোসাপটিকে বাধিয়া রাখিয়া সে স্ত্রীকে 
খ'জিতে বাহির হইল। কালকেতু চলিয়। গেলে দেবী স্ন্দনী নারীর রূপ ধনিয়া 
বসিয়া রহিলেন। ফুল্লরা গিয়াছিল সখীগৃহে চালের খুদ ধার করিতে । সে 
অনাপথ দিয়া ধরে ফিরিয়া দেবীকে দেখিয়। বিস্মায়ে স্তক্ধ হইয়। গেল । বিস্ময় 
দমন করিয়া বালিকার পরিচয় জিভ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তাহার পতি 
বৃদ্ধ ও উদাসীন, তাঁহার উপর কলহপ্রিয় সতীনের উপপ্রব, সেইজন্য তিনি 
গৃহত্যাগ করিয়া বনে বনে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে বাধ কালকেতু 
তাহাকে “নিজ গুণে বাবিরা” ঘরে লইয়া আসিয়াছে। শুনিয়া “আকাশ 
ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুললরার যুণ্ডে''। সে দেবীকে প্রাণপণে বুঝাইতে চেষ্টা করিল 
যে, স্বামী যতই দুর্বৃত্ত, গুহ যতই শান্তিপূর্ণ হউক না৷ কেন, স্বামীই 
স্ত্রীর একমাত্র গতি; স্থাসী-পারিত্যাগিনী ভ্রীর ইহলোক নাই, পরলোকও 
নাই। 
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দেবী তাহাতেও ভিজিলেন না৷ দেখিরা ফুল্লর। অন্য যুক্তি ধরি । নিজের 
বারোমাসের দুঃখের ফিরিস্তি দিয়া দেবীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, তাহাদের 
ঘরে থাকিলে তাঁহার দুগ তির পরিশীম। থাকিবে না। এত শুনিয়াও দেবী 
চলিয়া যাইবার ভাব দেখাইলেন না । তখন স্বামীর উপর ফুলরার নিদারুণ 
অভিমান হইল । দেবীকে আর কিছু না বলিয়া সে স্বামীকে খুজিয়া আনিতে 
চলিল। পথে দুইজনের দেখা হইল। কুল্লরার কথা শুনিয়া কালকেতু 
বিঘম বাধায় পড়িল-__এ বলে কি? শে ত কোন সুন্দরী নারীকে ঘরে আনে 
নাই। ঘরে পৌ'ছিয়া দেবীকে দেখিয়া কালকেতু হতবুদ্ধি হইয়া গেল। 
বিস্মায়ের ঘোর কাটিলে সেও দেবীকে স্বানিগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে সনির 
অনুরোধ করিল। সীতার উদাহরণ দিয় কালকে বলিল, তুমি ব্রাল্মণকন্যা, 
তোমাকে হীনজাতি ব্যাধ আনি কি উপদেশ দিব । তবে ভাবিয়া দেখ, “পুরাণ 
বসন-ভাতি অবলাজনের জাতি, রক্ষা পায় অনেক যতনে ।” এত কথাতেও 
দেবী মৌন রহিয়াছেন দেখিয়া কালকেতু ক্রুহ্ধ হইয়। তাঁহার প্রতি শরসন্ধান 
করিল। দেবীর দুষ্টিপাতে কালকেতুর হাত স্তব্ধ হইয়া গেল । শেছে দেবী 
আত্মপ্রকাশ করিয়া ব্যাব-দম্পতীকে আশীর্বাদ করিলেন এবং একটি মুল)বান্‌ 
অঙ্গুরী উপহার দিয়া ও নিজের স্বরূপ দেখাইয়া তাহার পূজা গ্রহণ করিলেন । 
অঙ্গুরী বিক্রয় করিয়। কালকেতু বহু ধন পাইল, সেই টাকায় জঙ্গল কাটাইয়। 
নুতন রাজ্য ও রাজধানীর পত্তন করিল । নানাজাতির লোক আসিয়া কালকেতুর 
রাজ্য আাকাইয়। তুলিল। সেই সঙ্গে আসিল ধূর্ত-প্রবঞ্চক ভাঁড়, দত্ত। রাজার 
নিকট নিথ্যা পরিচয় দিয়া সাতব্বর সাজিয়। ভাঁড়, প্রজাদিগের উপর অত্যাচার 
করিতে লাগিল। সংবাদ পাইয়া কালকেতু তাহাকে অপমান করিয়া নিজের 
রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিল। কালকেতু-কৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার 
বাসনায় ভীড়, কলিঙ্গ রাজাকে উত্তেজিত কৰিয়৷ কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ 
করাইল। কালকেতু বীরের মত যুদ্ধ করিয়৷ পরিশ্বাস্ত হইরা একস্থানে 
লুকাইয়া রহিল । ভাঁড়, দত্ত ছলনা করিয়া ফুল্লরার কাছে সেই গুপ্ত স্থানের 
সন্ধান জানিয়া কালকেতুকে ধরাইয়া দিল । রাজা কালকেতুকে বন্দী করিয়া 
কারাগারে পুরিল। কারাগারে “অশেষ নির্যাতন ভোগ করিয়া কালকেতু 
দেবী, চণ্ডীকে স্মরণ করিতে লাগিল । দেবী রাজাকে স্বপ্নে শাসাইলেন। 
কালকেতুকে দেবীর বরপুত্র জানিয়া রাজা অবিলম্বে তাহাকে কারামুক্ত করিল । 
কালকেতু নিজের রাজ্যে প্রত্যাগমন করিল। বহুদিন রাজত্ব করিয়া দেহ- 
ত্যাগের পর কালকেতু স্রীক স্বর্গে চলিয়া গেল । ইহাই চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের 
প্রথন উপাখ্যান__“আখোটিক-খও””। 
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উজানী নগরে এক ধনবান্‌ বণিক্‌ ছিল, নাম বনপতি। প্রথম পত্নী 
বহন। নিঃসন্তান বলিয়৷ ধনপতি বূপনী ও গুণবতী বালিক! খুলনাকে বিবাহ 
করে। বিবাহের অল্পকাল পরেই রাজার আদেশে তাহাকে বিদেশে গিয়া 
কিছুকাল থাকিতে হয়। এই অবসরে দাশী দূর্বলার কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া লহনা 
সপত্নী খুলনাকে বিশেষ যন্ত্রণা দিতে থানে। অনু-বস্তরের অভাবের কথা 
দূরে থাক, খুলনাকে মাঠে ছাগল চরাইতে হইল। বলমধ্যে ছাগল চরাইতে 
চরাইতে একদিন একটি ছাগল হারাইয়৷ গেল। ছাগল খুঁজিয়া৷ না পাইলে 
সপত্নী তাহাকে যাহা-নয়-তাই করিবে এই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া খুলনা ছাগল 
খুঁজিতেছিল, এমন সময়ে দেখিল যে, ক্নমধ্যে একস্থালে কতকগুলি মেয়ে 
“মঙ্গলচণ্ডীর পুজা করিতেছে। ইহারা চণ্তীর অনুচনী বিদ্যাধরী। খুল্লনাকে 
চণ্ডীপূজ্জ৷ শিখাইবার জন্যই তাহারা দেবী-কতৃক প্রেরিত হইয়াছিল । ইহাদের 
কথায় খুল্লন। সেইখানে পূজা করিয়৷ বনদেবী মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত গ্রহণ রুরিল। 
হারানো ছাগল ফিরিয়া আসিল। তাহার পর ধনপতি দেশে ফিরিলে খুলনার 
দূ ংখরজনী প্রভাত হইল । কিন্ত সুখের দিনও দীর্ঘস্থায়ী হইল না। কিছুদিন 
পরেই ধনপতিকে বাণিজ্যের জন্য গিংহল যাত্রা করিতে হইল। খুলনা তখন, 
সস্তানগন্তবা । যাত্রার আগে শিবভক্ত ধনপতি মঙ্গলচণ্ডীর ঘট পায়ে ঠেলিল। 
দেবী কুপিত হইলেন। অজ ও ভাগীরখী বাহিরা খনপতির বাণিজ্যতরী 
সসুদ্রে পড়িয়। যখন সিংহলের কাছাকাছি আসিয়াছে, তখন ধনপতি সমুদ্রগর্ভে 
এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে পাইল-_ প্রস্ফুটিত সবৃহৎ পদ্যের উপর বসিয়া এক 
সুন্দরী নারী একটি হস্তীকে বরিয়। একবার গ্রাস করিতেছে, পরক্ষণে উদ্দৃগীর্প 
করিয়া ফেলিতেছে। এ অস্ডুত দূশ্য কিন্ত ধনপতি ছাড়। আর কাহারও নজরে 
পড়িল না। সিংহলে পৌ-ছিয়। ধনপতি রাজার সহিত সাক্ষাৎ কৰিয়৷ যথারীতি 
উপঢৌকন দিয়া তাহাকে খুশি করিল এবং পণ্যদ্রব। ক্রয়-বিক্রয় করিতে লাগিল । 
দুরদৃষটক্রমে ধনপতি কথাপ্রসঙ্গে একদিন রাজার কাছে সমুদ্রবন্ষে সেই অপূর্ব 
দূশ্যের কথা বলিয়। ফেলিল। এমন অসম্ভাব্য ব্যাপার শুনিয়া রাজা হাসিয়া 
উড়াইয়। দিল। রাজার উপহাসে ধনপতির রোখ চাপিয়া গেল । সে প্রতিজ্ঞা 
করিল যে, রাজাকে এই দুশ্য দেখাইবে, আর না দেখাইতে পারিলে আমরণ 
কারাবাস স্বীকার করিবে । রাজাকে লইয়া ধনপতি সমুদ্রবক্ষে সেই স্থানে 
গেল, কিন্ত সেন্‌শ্য দেখাইতে পারিল না । ক্রুদ্ধ হইয় রাজা তাহাকে কারাগারে 
বন্দী করিয়া রাখিল। (এ সবই দেবীর চক্রান্ত, তিনি ধনপতিকে কষ্ট দিয়া 
আপন ভক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন ।) এদিকে খুলনা এক পুত্রসন্তান প্রসব 
করিয়াছে। পুত্রের নাম রাখ হইল শ্রীপতি (কা শ্রীসন্ত)। পিত্হীন শিশু 
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মাতার বন্ধে বাড়িয়া উঠিল এবং উপবুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল । যৌবন- 
প্রাপ্ত হইয়। শ্বীপতি নিকুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধান করিতে বঃগ্র হইল। তাহার 
আগ্রহাতিশয্যে খুলনা সমুদ্রযাত্রায় সম্মতি না দিয়! খাবিতে পারিল না । শ্বীপতি 
পিতার মত বাণিজ্যতরী লইয়া সিংহল-উদ্দেশে যাত্রা করিল। সিংহলের 
উপকূলের নিকটে শ্রীপতিও সেই অস্তুত “কমলে কামিনী”? দৃশ্য দেখিল। 
সিংহলে পৌছিয়া সে পিতার মতই হঠকারিতা করিয়া রাজাকে সেই দৃশ্য 
দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল । এবারেও কথা রহিল, না দেখাইতে পারিলে 
শ্বীপতির প্রাণদণ্ড হইবে । বল৷ বাহুল্য, শ্রীপতি রাজাকে সে দৃশ্য দেখাইতে 
পারিল না । তখন তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল । ওদিকে বাড়ীতে বসিয়া 
খুল্লন৷ পুত্রের বিপদূ আশঙ্কা করিয়। একান্তমনে দেবীকে স্মরণ করিতেছিল? 
এইবার পিতাপুত্রের প্রতি দেবীর প্রসন্রতা দেখা দিল। শ্রীপতিকে 
সন পুলে চড়াইৰার জন্য সশানে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন দেবী শ্রীপতির 
কূপে রাজার কাছে উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে নাতির 
প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। রাজা রাজি হইল না। দেবী তখন ক্রুদ্ধ হইয়া 
তাঁহার ভূত-প্রেত-পিশাচ-সেনাকে রাজধানী আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন | 
অল্পকাল মধ্যেই রাজসৈন্য পরাভূত হইল । দৈৰীশক্তি জানিতে পারিয়া রাজা 
শ্রীপতিকে ছাড়িয়া দিরা দেবীর পায়ে পড়িল। শ্ীপতি প্রথমেই কারাগারে 
গেল পিতাকে যুক্ত করিতে । অন্ক-কারার মধ্যে পিতাপুত্রের প্রথম মিশন 
হইল। দেবীর আদেশে রাজা। তাহার কন) স্ুশীলার সহিত শ্বীপতির বিবাহ 
দিলে পুত্র, পুত্রবধূ এবং প্রচুর ধনরত্ব ও পণা দ্রব্য লইরা ধনপতি দেশে প্রত্যাগমন 
করিল এবং দেবীর অনুগৃহে পুত্র-পরিবার লইয়া সুখে দিন যাপন করিতে 
লাগিল । ইহাই চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের দ্বিতীয় উপাখটান-__''বণিকৃ-খও'" | 
উপাখ্যান দুইটির উৎপত্তি মূলতঃ বিভিন্নী। কালকেতুর কাহিনী 
আসিয়াছে বাঙ্গাল দেশের জাঙ্গলপ্রত)স্তের প্রাচীন শ্রতিহ্য হইতে । হলুদে 
গোসাপ যে একদা কোন কোন জাতির মধ্যে ইষ্টদেবীর প্রতীক, অস্ত্র অথবা বাহন 
ছিল, তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে এই কাহিনীতে । দাক্ষিণাত্য, মধ্যভারত, 
অধ্যপ্রদেশ, ছোটনাগপুর, উড়িঘ্যা,ও বাঙ্গালার শিল্পে দেবীর গোধা-অস্ত্রে অথবা 
গোধা-আসনে এই অনুমানের সুনিশ্চিত প্রসাণ মিলে । নবম-দশম শতাব্দীতে 
উৎকীণ” বহু চণ্ডিকা-সুভির পাদদেশে গোধিকা-মূতি অদ্ধিত দেখা যায় ॥ 
কালকেতুকে বরদানকারিণী দেবী পৌরাণিক মহি্সদিনীর বূপ ধরিয়াচ্ছেল, 
কিন্ত আসলে তিনি পশুমাতা বনদেবী, বৈদিক বহু-অনুদাত্ৰী সুগমাতা অরণ্যানী । 
মনে হয়, এই কাহিনীর মধ্যে দক্ষিণ রাঢ়ের আরণ্য অঞ্চলে বসতি্থাপনের 
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ও বনদেবীপূজা-প্রচলনের ইতিহাস লুকানো আছে। কলিঙ্গনিবাসী যোদ্ধা 
ব্যাৰ জাতির ইষ্টলাঞ্কল (“'টোটেন’'’) যে গোসাপ ছিল, তাহ। জানিতে পারি 
+ কোনারকের একটি সুতি হইতে । সুতিটি এক যোদ্ধার, অবিকল কালকেতুর 

মত। যোদ্ধার ঢালে গোধিকার সুতি আকা আছে। 

খনপতির কাহিনী আসলে মেয়েলি ব্রতকথা রূপকখার বরণে গড়া, 
অনেকটা মনগামঙ্গল-কাহিনীর মত। দেবী প্রথমে বণিক্-গৃহিণীর পূজা পাইয়া 
তাহার পর জবরদস্তি করিয়া গৃহপতির নতি আদায় করিয়াছেন। খুলনার 
পূজিত মঙ্গলচণ্ডীও বনদেৰী, তবে ইনি গোধ৷-লাঞ্চন পশ্ুমাত৷ নহেন | 
কুঁহার সগোত্র হইতেছেন,শাখোটবাসিনী বনদূ্গ।। এ সঙ্গলচণ্তী (নেয়েলি 
ব্রতের দেবতা, আটগাছি দূর্ব। ও খান দিয়া পূজ৷ করিতে হয়। ইনি তুষ্ট 
হইলে "হারা দেওয়ান''। 

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল জানা নাই। তবে ব্যাট বেশ. 
প্রাচীন, অস্ততঃপক্ষে পঞ্চদশ শতাব্দীর স্ঘোর্ধে রচিত বলিয়া মনে হয়। 
কেন-ন৷, সুকুন্দরাম ইহারই কাব্যকাহিলী-অবলম্বনে স্বীয় কাব্য রচনা 
কৰিয়াছিলেন,__"'মাণিক দত্তের দাও! করিয়ে প্রকাশ” । সাণিক দত্ত উত্তর- 
বঙ্গের মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। বইটি এখনও 
অপ্রঞ্াশিত। 

মাধব আচার্ষের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৫০১ শকাব্দ (অ 1২ ১৫৭৯-৮০ 
খ্রীষ্টাব্দ) । কবির পিতার নাম পরাশর ; নিবাস সপ্তগ্রামে। বাঙ্গাল! দেশ 
তখন সবেমাত্র আকবরের অধীনে আগসিয়াছে। মাধব আচার্য আকবরকে 
বিক্ৰমে অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। মাধব আচার্ধের কাব্য পূর্ববঙ্গেই 
প্রচলিত হিল । কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইলিও একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল- 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে, মাধব আচার্য দেশত্যাগ 
করিয়া গিয়। পূর্ববঙ্গে বসতি করেন। মাধব আচার্য-প্রণীত একাটি গঙ্গার 
মাহাত্ম্যসূচক গঙ্গামঙ্গল-কাব্য পাওয়া গিয়াছে। কাব) ক্ষুদ্র । এই মাধব 
আচার্য এবং চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের রচয়িতা একই ব্যক্তি কি না, তাহা নিশ্চয় 
করিয়া বলিবার উপায় নাই। < 

মাধব আচার্ষের চণ্ডীমঙ্গল মাণিক দত্তের ও কবিকন্কণের কাব্যের তুলনায় 
অনেক সংক্ষিপ্ত । ইহাতে শিবায়ন অর্থাৎ হর-গৌরীর কাহিনী নাই। 
কালকেতুর কাহিনীও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । 

চণ্ভীনঙ্গল-রচয়িতাদিগের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ট কৰিকক্ষণ- 
উপাধিক সমুকুন্দরাম চক্রবর্তী । ইনি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। 


৪৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


মুকুন্দরানের কাব্যে পুরানো বাঙ্গাল! সাহিত্যের উতকর্ধের শ্রেষ্ট পরিচয় হিগাছে | 
ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের অদ্ধনে সুকুন্দরামের দক্ষতার তুলনা নাই পুরানো 
সাহিত্যে । 

সুকুন্দরামের পিত৷ হৃদয় নিশ্ব, মাতা দৈবকী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র এবং 
কনিষ্ঠ রমানাথ (সতাস্তরে রামানন্দ) ॥ বহুপুরুঘ হইতে ইহাদের নিবাস ছিল 
আধুনিক বর্ধমান জেলার দক্ষিণপূর্বসীনাস্তে দাসুন) বা দামিন্যা (এখন দামিনে) 
শগ্বামে। গ্রামের উত্তরপ্রান্তবাহিনী স্রোতস্ষিনীর তীরে, গ্রামদেবতা চক্রাদিত্য 
শিব অধিষ্ঠিত ছিলেন। কবিরা বোধ হয় চক্রাদিত্যের সেবক ছিলেন । 
মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন, . 


গঙ্গা-সম নিরমল তোমার চরণ-জল 
AES পান কৈনু শিশুকাল হৈতে, 
সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হৈয়া শিশুকালে 


রূচিলাম তোমার সঙ্গীতে । 


ঘোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন এক দিকে পাঠান-শম্ভির অন্ঞগমন 
অপর দিকে মোগল-শন্তির উদয়ন, তখন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে যে রাষ্্রসঙ্ষট ও 
'আথিক দূরবস্থ। দেখা দিয়াছিল, তাহার জ্ঞলম্ত বর্ণন। পাই যুকুন্দরামের আত্ম- 
কাহিনীতে । রাষ্্রবিপ্রবের খর্ণাবর্তে পড়িয়া সুকুন্দরাম সাত পুরুষের ভিটা 
ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইরাছিলেন, তাই তাহার বর্ণ নায় ভুক্রভোগীর লাঞ্ছনা- 
বেদনা স্পন্দমান। বআত্মকাহিলীর পরিচয় দিতেছি । 

সেলিযাবাদ শহরবাসী গোপীনাথ নিয়োগীর তালুক দামুন্যায় কবিবংশ 


, স্বচ্ছন্দে ছয়-সাত পুরুঘ বাস করিতেছিলেন চাষবাস করিয়া । পরবর্তী কালে 


ও ক্বাজা মানসিংহের  ন্ুশাসন স্মুরণ করিয়া কবি দুঃখের সহিত বলিয়াছেন 
যে, যখন তিনি গৃহত্যাগ করেন তখন 


অধন্রী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে 
শিকদার মাসুদ সরিফ। 


“শিকদারের উপযুক্ত নায়েব ছিল রায়জাদা। ব্রাক্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
বৈষ্ণব কাহারও স্বন্তি নাই। অবিচারের চূড়ান্ত । জমির দৈর্ঘ্য নাপা হইতে 
লাগিল কোণাকোণি। পতিত ভূমির উপর খাজনা ধার্য হইল উর্বর জমির 
হিসাবে। যূঘ দিতে হয় সর্বত্র, এমন কি কাজ না পাইলেও। টাকা ভাঙ্গাইতে 
গেলে বাট। লাগিত আড়াই আনা । সদ টাকা-পিছু প্রত্যহ এক পাই করিয়া । 


© LE TRAM 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৪ 


রোজ দিলেও মজুর পাওয়া যায় না। অস্থাবর সম্পত্তির কিছুমাত্র দর নাই,_ 
“ধান্য গোরু কেহ নাহি কিনে ।”' কবির মুরুব্বি গোপীনাথ নন্দীও “বিপাকে, 
হইলা বন্দী, কোন হেতু নাহি পরিক্রাণে ।”' দেশ হাড়িয়া সহজে পালানোর'ও 
উপায় নাই। কেন না, 
_ পেয়াদা সবার কাছে প্রজা পালায় পাছে 
দয়ার চাপিয়া দেয় থানা । 


কুতরাং গ্রজাবগণ ব্যাকুল হইয়া ঘরের কাঠকটোরা বেচিতে চায়। কিন্ত 
এদোম পাওয়া যায় না-_“টাকাকের বস্তু দশ আনা” ॥ 

চ্তীবাটা গ্রামবাসী শ্রমন্ত খা? ও মীর খা? সুকুন্দরাসকে সপরিবারে পলাইয়া 
যাইবার সুবিধা করিয়া দিল । স্ত্রী, শিশু-পুত্র, ভাই রমানাথ (পাঠাস্তরে রামানন্দ) 
ও দূই-একজন অনুচর সঙ্গে লইয়া কৰি চুপিচুপি দেশত্যাগ করিলেন। 
ভাইয়ের হাতে ছিল রাহা-খরচ। ছেলে মানুঘকে' ভুলাইয়া ঠকে তাহা অচিরে 
হস্তগত করিল। কবি বলিতেছেন, 


ভাই নহে উপযুক্ত রাম রায় নিল বিত্ত 
যদু কুণ্ড তেলি কৈল বক্ষ 
লইয়া আপন ঘর নিবারণ কৈল ডর 


দিবস তিনের দিল ভিক্ষা | 


মূড়াই (এখন মূণ্ডেশ্বরী) নদী পার হইয়া কবি ভেঙুট॥। গ্রামে পৌ ছাইলেন। 
তাহার পর দ্বারকেশ্বর উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন মামার বাড়ী। সেখানে মাতুলপুত্র 
গঙ্গাদাস যত্ব করিয়া কিছু দিন রাখিল। পরে নৌকায় দামোদর পারাইয়া 
হাজির হইলেন গুচড্যা গ্রামের উপকণ্ে। কবি ও তাঁহার বয়স্ক সঙ্গীরা 
পুকুরের জল পান করিয়া পেট ভরাইলেন কিন্ত “শিশু কাঁদে 'ওদনের তরে |” 
কক্ষ স্থান করিয়া পুখুরের আড়ায় বসিয়া কবি শালুকের মুল (“নাড়া”) নৈবেদ্য 
দিয়া ও শালুক কুল লইরা পৃক্া করিলেন। তাহার পর ক্ষুধা-ভয-পনিশ্বমে 
কবি সেইখানেই শুইয়া পড়িলেন এবং ঘুমইয়া ঘুমাইয়া৷ অপূর্ব স্বপরু দেখিলেন, 
মায়ের রূপ ধরিয়া দেবী চণ্ডী তাঁহার শিয়রে বশিয়া কানে মস্ত্র দিলেন এবং 

করিয়া পরম দয়া দিয়। চরণের ছায়া 
আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত। 


কবি বলিতেছেন, আমি অনেক তন্ত্র পড়িয়াছি কিন্ত সে মন্ত কোথাও দেখি 
নাই। 


৪৬ বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথা৷ 


এই ঘটনা ঘটটিয়াছিল ১৪৯৯ শকাব্দে অথ ২ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, কেন-না, 
প্রন্থশেষে সুকুন্দরাম বলিয়াছেন, - 
শাকে রস রস বেদ শশাক্ষ গণিতা, 
কত দিনে দিল। গীত হরের বনিতা ৷ 


এইভাবে চশ্তীর স্বপ্রাদেশ পাইয়া কৰি শিলাই নদী পার হইয়া ব্রাক্মণভুম 
পরগনায় আরড়া গ্রামে গিয়া স্থানীয় ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের শরণাগত হইলেন। 
সুকুন্দরামের পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে প্রীত হইয়া বাকুড়া রায় তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে 
দশ আড়া (অর্থাৎ সাড়ে বাইশ মণ) ধান দিবার হুকুসু দিলেন এবং পুত্র রঘুনাথেক 
'শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিলেন। এখন সংসার-চালালোর চিন্তা হইতে কৰি 
মুক্তি পাইলেন । 
এইরূপে অনেক কাল কাটিয়া গেল। বয়:প্রাপ্ত রঘুনাথ পিতার মৃত্যুর 
পর রাজ হইলেন (১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) এবং কবিকে “গরু করি করিল পৃঁজিত।"" 
দেবীর স্বপ্লাদেশের কথা মুকুন্পরামের মনে রুচি উদয় হয়। অনুচর দামোদর 
(পাঠান্তরে গোপালদাস বা রানা) নন্দী এ কথা জানিত। সে প্রায়ই স্মরণ 
করাইয়া দেয়, কিন্ত দূর্দেব কবিকে অভাগোর পথে টাদিতেছে। জ্ঞান হইলে 
কবি রঘূনাধের কাছে অনুতাপ করিলেন, 
কি আর কহিব কাজ কহিতে বড়ই লাজ 
০ গীত না করিয়া মৈল ছাল্যা, 
2 শুন রধূু নরপতি দুঃখ কর অবগতি 
'আকালে বিকাল্য মোর হাল্য। | 


রঘুনাথ মূক্ন্পরামকে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিতে পুন:পুন: অনুরোধ করিলেন, 
এবং কাব্য রচিত হইলে কবিকে সেকালের প্রথায় বিধিমত পুরস্কৃত করিলেন, 
কানে সোনা করে বালা গলে দিল কণ্ঠসালা 
ক্রাঙ্ষুলি, রতনভঘণ, 
শিরে পাগ পরিতে জোড়। দিল চড়লের বোড়ী। 
্ গায়নের যত আভরণ । 


মুকুন্দরান আর দেশে ফিরিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হর না । 
আক্মজীবনীর সধ্যে সুকুন্দরাস “'গৌড়-ব্গ-উত্কল-অধিপ"" মানসিংহের 
নাম করিয়াছেন । মানসিংহ বাঙ্গালার ন্বেদান্ি পান ১৫৯৪ শ্রীষ্টাব্দে। 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা৷ ৪৭. 


সুতরাং কাব্যাট ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অথবা অল্প কিছুকাল পরে রচিত হইয়াছিল | 
এমনও হইতে পারে যে মৃলকাব্য-রচনার পরে আস্মকাহিনী-অংশ লিখিত ও 
সংযোজিত হয়। 

যুকুন্দরামের কাব্যের প্রথম অংশ শিবপার্বতীর উপাখঢান। এটি কবির 
অন্পবয়সের রচনা, দাসুন্যায় লেখা । এই অংশের আত্মকাহিনীতেই তিনি 
লিখিয়াছেন “কৃৰি হৈয়া শিশুকালে রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে" । 

কবিকম্ধণের চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দুইটিতে বাঙ্গালাদেশের সমাজ-জীবনের 
যথাসম্ভব পরিপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । দেউল নির্মাণ হইতে নগরপত্তন, 
পোখী-মারা হইতে সমুদ্রবাণিজ্য, যুদ্ধযাত্রা হইতে গ্রাম) দলাদলি, সরল ব্যাধ 
হইতে শঠ গৃহস্থ, নি:স্বের জীণ কুটার হইতে রাজার প্রাসাদ-_-জীবনের বহিরঙ্গ 
প্রায় সব ব্যাপারই যুকুন্দরামের কাব্যে গাথা পড়িয়াছে। এমন কি, বলের 
পশুও তাঁহার সন্ধ্দয় লেখনীমুখে মানবিক ব্যক্তিত্বে উত্তাসিত। - কালকেতুর 
শিকারের চোটে কলিঙ্গের বন প্রায় উজাড় হইতে চলিয়াছে। অনন্যোপায় 
হইয়া পশুরা দেবীর দেউলে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধরনা দিয় পড়িল | 
সিংহ বলিতে লাগিল, তুমিই আমাকে রাজটীক! দিয়া পশু-রাজন্দে প্রতিষ্ঠিত 
কৰিয়াভ, এখন কেন “অপরাধ বিনা মাতা দূর কৈল। নয়।"'। ভালুকের 
কাতর নিবেদন, ld 


উই চারা খাই পণ্ড নামেতে ভালুক 
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক। 
সাত পুত্র বীর মাইল বান্ধি জালপাশে 
সবংশে মজিলু মাত৷ তোমার আশ্বাসে । 


হস্তিনীর হৃদয়বিদারণ বিলাপ, 


শ্যামল সুন্দর প্রভু কমললোচন 

ভুরু কামধনু সম মদনমোহন | 
কাননে করয়ে আলো কুপালের চাদে 
সঙরি সঙরি তনু প্রাণ মোর কান্দে। 
বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর 
লুকাইতে স্থান নাহি বীরের গোচর । 
পলাইয়। কোথা জাই কোথা গেলে তরি 
আপনার দস্ত দুটা আপনার বৈরী । 


৪৮ ৰাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কখা 


বিপদ বেশি নানাজাতি হরিণের ৷ 
বারশিক্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোল কান 
খরণী লোটায়্যা কান্দে করি অভিমান । 
কেনে হেন জন্ম বিধি কৈল পাপবংশে 
হইনু আপন বৈরী আপনার মাংসে । 
কবিকক্কণ মুকন্দরাম যেন আপনার জীবনের অভিজ্ঞতাই পশুবাণীরূপে 
প্রকাশ করিয়াছেন | 
এমনি সহৃদয় মালবিকতায় কাবঃটি আবীর্ণ । 


১৩০ 
ভারত-পাচালী 


ঘোড়খ শতাব্দীতে পাগুববিজয়-কাব্য বা মহাভারত-পাণচালী সবই রাজসভার 
পোৌঘকতায় রচিত হইয়াছিল । বাঙ্গাল। সাহিত্যে সবচেয়ে প্রাচীন মহাভারত- 
পাঁচালী হইতেছে কৰীক্দ্ৰ পরমেশ্বরের 'পাগুববিজয়'। কাব্যটি লেখা হয় 
হোসেন শাহার কর্মচারী লক্কর পরাগল খানের “মহানুগ্রহগৌরবাৎ'" | 
পরাগলের পুত্র “ছুট-খান”-এর আদেশে শ্রীকর নন্দী জৈমিলীয় সংহিতা 
খঅবলগ্বনে অশ্বমেধ-পর্ব রচনা করিয়াছিলেন । সমগ্র মহাভারত-ফাহিনীর চেয়ে 
মহাভারতীয় বিভিন্ন আখ্যান বেশি সমাদৃত ছিল বলিয়া. মনে হয়। হোসেন 
শাহার বংশের রাজ7চ্যুতির পর নব্জাগ্রত কোচবিহার দরবার এই ধরণের 
রচনার রীতিমত পোঘকত৷ করিতে খাকেন। বিশ্বসিংহের রাজ্যকালে তাহার 
৪ এক পুত্র সমরসিংহের অনুরোধে পীতান্র দাস ১৪৬৮ (''রসখতু বেদ চন্দ্র”) 
শকান্দে অথ? ১৫৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বনপর্বের নল-দনয়স্তী কাহিনী অবলম্বনে 
একাটি নাতিকৃহ্ড কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । “ভারতের পুণ্যকখা রচিব 
সংক্ষেপে” কবির এই উদ্ভি হইতে এমনও মনে করা যাইতে পারে যে, সমগ্র 
ভারত-্পাচালী লেখা তাঁহার ঈপ্সিত ছিল । কবির বৈষবোচিত অহঙ্কারহীনতা 
উপভোগ্য । 


f 


ব্রাহ্মণের সুখে শুনি কথ৷ পূণ্যবতী, 
পরার প্রবন্ধে রচো হেন কৈল মতি। 
নহো আমি পত্ডিত [না করে৷] অহঙ্কার, 
বুদ্ধির স্বভাবে হের রচিলে৷ পরার । 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৪৯. 


পীতাম্বরের আরো একটি রচনা সিলিগ্াছে। এটি ভাগৰত অবলম্বনে 
লেখা “উঘাহরণ' কাব্য । 

কোচৰিহারের রাজা নরনারায়ণের কনিষ্ঠ ভাতা ও বীর সেনাপতি যুবরাজ 
শুর্ুৎজ যুদ্ধে ত্বরিতকর্মের জন্য “‘চিল৷-রায়’’ নানে খ্যাত ছিলেন। ইনি 
রামপরস্বতীকে দিয়া মহাভারতের বনপর্ব অনুবাদ করাইরাছিলেন, একথা 
পুর্বে বলিয়াছি। কোচবিহারের পরবর্তী রাজার৷ একে একে অপর পর্বসুলিকেও 
পা'চালী-রূপ “দেওয়াইয়াছিলেন | 

ঘোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরও অন্তত: দুইজন কবি অন্বসেব-পর্থ 
প্ঠাচালী লিখিয়াছিলেন। এক জন লঙ্কর রামচন্দ্র খান। ইনি ছিলেন 
হোসেন শাহার একজন সেনাপতি, দক্ষিণ বঙ্গের ফৌজদার । সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিয়া শ্বীচৈতন্য যখন নীলাচল যাইতেছিলেন, তখন “দক্ষিণ রাজ্যের" 
অধিকারী এই রামচন্দ্র খান তাহাকে নিৰিখে উড়িদ্যা-সীমান্তে পৌ ছাইয়া 
দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র খান অশ্বমেধ-পর্ব অবলম্বনে একখানি পাঁঁচালী-কাব্য 
লিখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ছিলেন কায়স্থ, নিবাস উত্তর রাছে দণ্ড-সিমলিয়। 
গ্রাসে। পিতার নাম কাশীনাথ (পাঠান্তরে সধূসূদন), মাতার নাম পুশ্যবর্তী। 

“দ্বিজ’’ রঘুনাখের ‘অশ্বমেধ'-পাঁচালী লেখা। হয় ঘোড়শ শতাব্দীর মধ্য, 
ভাগে ।  উড়িঘ্যার শেছ স্বাধীন রাজা সুকুন্দদেবের সভায় কাব্যাটি কবি-কর্তৃক 
পঠিত হইয়াছিল । যুকুন্দদের যুদ্ধে নিহত হন ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে । স্বতরাং 
কাব্যা্টর রচনাকাল ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে নহে । 


৯৪ 
মন্সামজল কাব্য 


বংশীবদন বা বংশীদাস চক্রবর্তীর সনসাসঙ্গল ঘোড়শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া 
অনেকে সনে করেন। এই অনুমানের একস/ত্র হেতু হইতেছে নুদ্রিত গ্রন্থে 
প্রাপ্ত রচনাকাল-__“'জলবির মাঝেতে ভুবন মাঝে দ্বার ।'' ইহা হইতে ১৪৯৭ 
শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় । এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহের 
যথেষ্ট কারণ আছে, কেন-না, প্রথমতঃ, প্রাচীন বা অর্বাচীন কোন পূঁথিতে এই 
কালজ্ঞাপক পয়ার পাওয়া যার নাই, দ্বিতীয়তঃ, কষ্টক্পন৷ ছাড়া ইহার মানে 
হয় না। তৃতীয়ত, বংশীবদনের কাব্যের ভাষায় প্রাচীনত্বের কিছুমাত্র চিহ্ন 
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নাই। জুতরাং বংশীদাসের জীবতকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অপবা!-অষ্টাদশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে ধরিতে হয় । কবির যে বংশলতিকা পাওয়। গিয়াছে 
তাহাও এই অনুমানের সমর্থ ন করে। সন্দেহের স্বব্ধি। দিয়া আমরা ঘোড়শ 
শতাব্দীর প্রসঙ্গেই বংশীদাসের কাব্যের আলোচলা করিলাম । 

বংশাবদনের নিঝাস ছিল ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুলার,পাটবাড়ী 
(বা পাতুয়ারী) গ্রামে । কবি দরিদ্র ছিলেন, মনসার পাাচালী গাহিয়। কটেস্ষ্টে 
জীবিকা নির্বাহ করিতেন । বংশীবদনের পত্বীর নাল স্রলোচনা । একমাত্র 
সন্তান কন্যা চন্দ্রাবতী উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন । 
ইহার রচিত ছড়া কিছু কিছু ময়মনসিংহ অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে । কথিত 
আছে যে, মনসামঙ্গল-রচনায় বংশীবদন কন্যা চত্্রাধতীর সাহায্য পাইয়াছিলেন। 
চহ্ছাবতীর সহিত জয়চ্র নামক.এক ব্রাঙ্মণকুমারের বিবাহ স্থির হয় | জয়চত্দ্ 
কিন্তু এক মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করিয়া খন্দ্ান্তর গ্রহণ করে। চন্দ্রাবতী 
আজীবন কুমারী রহিরা যান ॥ এই কাহিনী আধুনিক কালে ময়মনসিংহ অঞ্চলে 
প্রচলিত এক পল্লীগাথায় শুনিতে পাওরা যায় । 

পূর্ববঙ্গে রচিত মনসামঙ্গল-কাব্যের খণ্ড খণ্ড পাল৷ বিস্তর পা'ওয়া গিয়াছে । 
ভনিতার সংখ্যাও অজন্র । তবে ইহাদের প্রায় বারো আনাই ছিলেন আসলে 
গায়ন বাত্র। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত মনসার পাচালীর সধ্যে বংশীবদনের কাবাই 
শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও বংশীবদন কোথাও পাগডিত্যপ্রদশ নের চেষ্টা 
করেন লাই। অপরদিকে ইহার কাব্য গ্রানাতা দোঘ হইতে একেবারে মুক্ত । 
তবে এই উৎকর্থ কতট। বংশীবদনের আর কতটা। আধুনিক কালের প্রন্থসংস্কর্তার 
তাহা নির্ধারণ করা৷ শক্ত । 

বংশীদাসের ভনিতায় একটি শ্রীক্ষ্ণচচরিত-কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া 
জানা গিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি ভিন্ন ব্যক্তি । 

নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল-কাব্যের রচনাকাল জানা নাই, তবে কাব্যাটি 
পড়িলে প্রাচীন বলিয়া ধারণা হয়। অস্ততঃপক্ষে ঘোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের 
রচন৷ না হইবার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই। ইনিও আধুনিক ,সয়মনসিংহ 
জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার »লোক। নিবাস বোরগ্বানে। পূর্ণ নাম 
রামনারায়ণ দেব, এবং উপাধি সুকবিবল্পলভ। জাতি কায়স্থ । ।পূর্বপুরুষঘ 
রাচ দেশ হইতে আগিয়াহিলেন। নারায়ণ দেবের রচনা কাব)হিসাবে নিন্দনীয় 
নহে। মনসার নামান্তর পদ্মা পূর্ববঙ্গের বড় নদী পদ্মা । রোব করি 
সেই জন্যই পূর্ববঙ্গে মনসামজল সাধারণতঃ এনা 
নারায়ণ দেবের কাব্যের নাস 'পল্মাপুরাণ' ॥ 
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নারায়ণ দেবের আরও একখানি কাব্যের পূখি পাওয়া গিয়াছে ।. কাব্যাটির 
নাম 'কালিকাপুরাণ'। ইহাতে হর-গৌরীর গৃহস্থালীর কথা৷ এবং গৌরীর 
পিতৃগৃছে আসিয়া শরখকালীন পূ গ্রহণ ইত্যাদি বাজালাদেশ-প্রচলিত 
পৌরাণিক কাহিনী বণিত হইয়াছে । : কালিকাপুরাণ খেন কবির পদ্যাপুরাণের 
আদিকা'ও। 
পশ্চিমবঙ্গের সনসানঙ্গল-কাব্যগুলির প্রত্যেকটিই যেমন একই কবির 
রচন৷ পূর্নবঙ্গের পদ্যাপুরাণগুলি তেমন নয়। আদ্যন্ত একটিমাত্র কবির 
ভনিতাযুক্ত কোন মনসানঙ্গলের পূৰি পূর্ববঙ্গে পাওয়া যায় নাই । এইভাবে 
বিচার করিলে আনরা পূর্ববক্ষে দুইটি প্রধান ননযামঙ্রল-পাঁচালীসমষ্টি বা 
81১০০) পাই । একা বিজয় ওপু-প্রভৃতির, অপরটি নারায়ণ দেব- 
প্রভৃতির ৷. নারায়ণ দেবের কাব্যের প্রসার উত্তরবঙ্গ হইতে আসাম অবধি 
হইয়াছিল.) বিজয় গুপ্তের কাবা সক্ষীর্ণ-সীমাবন্ধ। বংশীবদনের পাঁচালী 
নারায়ণ দেবের পাচালীর আধারে রচিত । 
উত্তরবঙ্গের মনসাসক্ষলগুলি প্রধানত: এক ব্যক্তির রচনা । দৈবাৎ একাধিক 
কবির নাম পাওরা যায় একই কাব্যে । এনন ক্ষেত্রে দেখি যে, প্রথম কবির 
রচনা আংশিকভাবে লুপ্ত, দ্বিতীয় কবি তাহা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। উত্তরবঙ্গে 
রচিত অনসামঙ্গলগুলির কাহিনী-অংশে কিছু কিছু বৈচিত্রা আছে। এই 
বৈচিত্র্য আসামের মনকর ও দুর্গ বর এই দূই প্রাচীন কবির মনস।-পাঁচালীতেও 
দেখা যায়। 








চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
সপ্তদশ শতাব্দী 
৯০৪ 
আদি মোগল শাসন-_এঁতিহাসিকু উপক্রমণিকা 


সোগল সৈন্যের হ্থারা বিজিত হইয়া বাঙ্গালাদেশ ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল 
সয়া্টের শাসনাধীনে আসে, কিন্ত পাঠান ন্ুলতানদিগের সেনাপতিরা এবং 
সামন্ত রাজারা সহজ্দে মোগল-শাসন সানিয়া লয় লাই । শেম স্বাধীন সুলতান 
দাউদ খান কর্রানীর রাজ্যপ্রান্তির সময় হইতেই দেশে উপদ্রব অশান্তি শুরু 
হইয়াছিল । স্থানীয় শাসনকর্তারা এবং খাজনা-আদায়কারী কর্মচারীরা 
প্রজ্জাদিগকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল ॥। চশ্তীসঙ্গল-কাব্যে যুকুন্দরাস স্বীয় 
আত্মকাহিনীর মধ্যে এইরূপ অত্যাচারের একটি অ্রন্দর বাস্তব-চিত্র স্ব্লাশ্চনে 
কআাকিয়াছেন। 

মোগল-রাজত্বের অপেক্ষাকৃত উপদ্রবহীন সুশাসনের মাঝে আসিয়া লোকে 
খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্রাস ছাড়িল। ইহার আগেই শ্বীচৈতন্যের মাহাস্মে 
বাঙ্গালী জাতির আত্মিক ও মানসিক জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল। এই 
অৰকাশে বৈঝঃবধর্মের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য স্ফুটতর হইতে 
লাগিল । বাঙ্গালা সাহিত্য তখন নিজের পথ খুলিয়া লইয়া স্বাধীন হইয়া। 
পাঁড়াইয়াছে ; রাজার বা রাজ-দরবারের সাহায॥ তাহার পক্ষে আর আবশ্যক 
নয়। সোগল-শাসনের যোগাযোগে বাঙ্গালাদেশ স্বতন্ত রাজ্য ন। থাকিয়া 
উত্তরাপথের অংশভুক্ত হইয়া শেল । ইহার কিছুকাল আগে হইতেই শ্রীচৈতন্য 
এবং তাহার কতিপয় প্রধান পারিঘ্দ, কৃন্দাবনের গোস্থাসীরা, ভারতবর্ধের অপর 
অংশের সহিত বাঙ্গালাদেশের সংযোগ দৃঢ় করিয়াছিলেন । এখন রাষ্ট্রশাসন 
ও বাণিজ্যের মারফৎ অন্যরকন সংযোগ স্থাপিত হইল ।, ইহার ফল কিন্ষয 
'অবিমিশ্বভাবে নঙ্গলজনক হইল না । বাক্গালার যে সাংস্কৃতিক প্রবণত৷ ছিল, 
তাহা বাহিরের চাপে পড়িয়। দিগ্বষ্ট হইবার পথে বসিল। োগল-দরবারের 
জশ্বর্ধ এবং আড়ন্বর বাঙ্গালী জনিদার-বনীদিগের চক্ষু বাধাইরা দিল এবং 
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তাহাদিগকে নিরুদ্বেগ ভোগবিলাসের পখে নাসাইয়া দিয়া ভবিষ্যৎ সর্বনাশের 
পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিল। তবে সাধারণ লোকের অবস্থা ভালোর দিকেই 
গেল। ফারসী ভাঘ। হইতে গৃহীত শব্দগুলি ভাষায় শক্তিসঞ্চার করিল । 
পোর্তুগীস বণিকদের দ্বারা এদেশে নূতন ফল ও শস্য, খাদ্য ও ব)বহার্ধ বন্ধ 
আমদানি হইল। এ সব জিনিসের গুরুত্ব পরবর্তী কালে স্পষ্টতর হইয়াছে । 

ঘোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালায় বৈষণবধর্ম-প্রুচারের 
এক প্রবল জোয়ার আসিল । ইহার আগে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও তাঁহাদের 
শিম্য-প্রশিঘ্যদিগের হ্থারা ভপ্ভিধর্মের যে প্রসার হইতেছিল, তাহার মধ্যে প্রবলতা। 
অথবা প্রচণ্ডতা ছিল না। ভক্তিবাদের মুলতন্ব বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকলেই, 
সানিয়া লইয়াছিল। জনসাধারণ নিজের নিজের ধর্স-উপাসনা অক্ষুণ্ন রাখিয়। 
বৈক্ণৰীয়ভাবে, অর্থাৎ ভক্তিনম্র ও অহিংস হৃদয়ে, জীবনযাপন করার মধ্যে কোন 
অসঙ্গতি ঝ'জিয়৷ পায় নাই। তাহার সাক্ষী মুকুন্দরাম চক্রবর্তী । বাল্য 
ইনি শিবের সেবক, যৌবনে চত্তীচরণপরায়ণ, কিন্ত আজীবন পরমবৈষ্ণৰ | 
কিন্তু আলোচ। সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য, লরোত্তম দাস (দন্ড) এবং শ্যামানন্দ 
দাসের উদ্যসে বাঙ্গালায় বৈষ্বধর্সের প্রচার খেন কিছু উগ্রতা আশ্রয় করিল । 
এই ব্রশ্মীর বধ্যে শ্রীনিবাস ছিলেন নেত৷ ৷ ইহার ভদ্তিসত্তায় ও পাণ্ডিত্যে 
সুগ্ধ হইয়। বিঝুপুরের রাজা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাহার ফলে মল-রাজ্ছে) 
ৰৈষ্ণৰতার প্লাবন আসে। লরোত্তস শ্রীনিবাসের সত সুখ)ভাবে প্রচারক 
ছিলেন না । কিন্ত তাঁহার ভক্তিশাস্ত মধুর চরিত্র এবং তাঁহার শিঘাগণের 
শ্রভাব-প্রতিপত্তি বরেন্দ্ভূষিতে বৈষবধর্সের প্রসারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল । 
ৰসকীৰ্তন বা পদাবলী-কীর্তনের রূপ-স্ষ্টি নরোত্তনের অক্ষয় কীতি। কীর্তন- 
পানে বৈষ্ুব-পদাবলী-কাবা-সৌন্পর্ষের সঙ্গে স্তরমাধূর্যের ও মৃদঙ্গ-তাল- 
বৈচিত্রের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে । বাঙ্গালাদেশের এই নিজন্ম স্গীতশিক্প 
সঙ্গগ্র ভারতবর্ষের গৌরব । শ্রীনিবাস ও নরোন্ডমের তুলনায় শ্যামানন্দের 
ব্যক্তিত্ব বিশেষ উজ্জ্বল লা হইলেও ইহার ভক্তিভাবে ও ইহার প্রধান শি) 
রপিকানন্দের .প্রযত্রে ধলভূন-সয়ূরভঞ্ত অঞ্চলে এবং উড়িম্যার প্রতান্তভুমিভে 
ৰৈক্ণৰবৰ্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

শ্বীনিবাসের নিবাস ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটে 
সাক্ছিপ্রা্ষে। অন্সবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া ইনি নবদ্বীপ, শাস্তিপুর, পুরী ইত্যাদি 
স্থান পরিজ্রঘণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের অন্চর যাহারা তখনও জীবিত ছিলেন 
ভাঁহাদের অনুপ্রহ লাভ করেন। তাহার পর বৃন্দাবনে গিয়া গোপাল ভট্টেন্ 
শিষ্য হন এবং জীব গোস্বামীর কাছে বৈষ্ণবশাস্তর শিক্ষা? করেন। বৃন্দাবনেই 
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তিন বন্ধুর সিলল হর । - বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময়ে জীব গোস্বানী তীহাদের 
সঙ্গে সিন্দুক ভরিয়া গাড়ি করিয়া বৃন্দাবনে রচিত বৈক্বশাস্ত্রের বু পূথি 
বাঙ্গালাদেশে প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দেন। ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে পৌ'ছিলে 
'বিষ্ুপুরের রাজার লাঠিয়াল দন্্যরা গীড়িভরা সিন্দুক বনরত্ব আছে সনে 'করিয়া 
সেই সিন্দুকগুলি লুট করে । ইহাতে শ্রীনিবাস মনে দারুণ আঘাত পান এবং 
প্রতিজ্ঞা করেন যতদিন পুস্তকগুলি পাওয়া না বায় ততদিন সেই দেশ ত্যাগ 
করিয়া যাইবেল না । ইতিমধ্যে বিঝুপুরের যুবরাজ হাশ্বীরের সহিত তাহাৰ 
সাক্ষাৎহয় । বীর হা্বীর তাঁহার পাণ্ডিত। ও বৈষণবতায় মুগ্ধ হন এবং সপরিবার 
'ও সানুচর বৈঝ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। বীর হাস্বীরের চেষ্টায় পৃস্তকগুণির উদ্ধার . 
হইল ও।অনতিকালমণে। বিষ্ণুপুর-রাজ্য ও চতুষ্পাবন্তাঁ অঞ্চল বৈষৰ বনিয়া 
গেল ।'. ক্রমে ক্রমে শ্রীনিবাস আচার্ষের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের অন্যান) অঞ্চলেও 
প্রসারিত। হইতে লাগিল । শ্রীনিবাসের শিম্য-প্রশিঘ্যগণ দক্ষিণ-পশ্চিসবঙ্গ 
ছাইয়। লিল । হরিনাম-সংকীর্তনে, রাধাকুষ্ণলীল1-কীর্তন-গানে, নহোৎসৰে 
দেশ যাতিয়া উঠিল । 

শ্বীনিবাসের তিরোধানের পর তাহার সম্প্রদারের নেতৃত্ব পাইয়াছিলেন 
কন্যা হেমলত৷ ও পুত্র গতিশ্োবিদ্দ | 

নলোন্তনদাস পদ্যাতীরবর্তী খেতরী প্বামের কায়স্ববংশীয় জমিদার রাজা 
ক্ষ্ণালন্দ দত্তের পুত্র ছিলেন। সাতার নান নারায়ণী। বান্যকাল হইতেই 
নরোত্তম ঈশ্বরনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যপ্রবণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর 
পর শুল্লতাতপুত্র সস্তোদ (রায়) দত্তের উপর বিঘয়কর্মের ভার দিয়া নরোত্তস 
বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। তথায় ইনি স্বীয় ভক্তিনিঠায় এবং চারিত্রেয 'অন্বৈত 
আচার্ষের শিশ্য লোকনাথ গোস্বামীর চিত্ত জয় করিয়া তাঁহার শিশ্যত্বলাভ 
করেন'। নরোত্তম জীব গোস্বামীর এবং বৃন্দাবনের অপরাপর বৈষ্ণব সহান্ত- 
দিগেরও : ন্েহসৌভাগা পাইয়াছিলেন। এইখানেই শ্রীনিবাসের এবং 
শ্যামীনন্দের সহিত স্ঁহার পরিচয় হয়| শ্রীনিবাসের সঙ্গে নরোত্তম দেশে 
ফিরিয়া আসেন এবং ঘরে বসিয়া আল্পীবন অবিবাহিত থাকিয়া ভব্দনসাধনায়, 
প্রাথ না-গান-রচনায় ও কীর্তন-গানে মন দেন। ইহার এবং ইহার শিশ্যগণের 
প্রচেষ্টায় উত্তরবঙ্গে বৈষণববর্সের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র স্থাপিত হয়'। : বৃদ্দাবন 
হইতে ফিরিবার কিছুকাল পরে নরোভ্ডম নিজগৃহে শ্ীট্রচতন্য-নিত্যানন্দের 
এবং রাখাকুষ্ের করেকটি বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিরাট মহোত্সবের আয়োজন 
করেন।: ।(বাখাকৃকের : বুগল-উপাসলা ইহাদেরই দ্বারা বাঙ্গালাদেশে আসে 
বৃন্দাবন হইতে ৷) খেতরীর এই উৎসবে বাঙ্গালাদেশের সকল প্রধান বৈষ্ণৰ 
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বোগ দিয়াছিলেন। তখনও শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ অনুচর কেহ কেহ: জীবিত 
ছিলেন ; তীহাদেরও পরম সমাদরে আনা হইয়াছিল । এই উৎসব উপলক্ষে ই 
ভাৰুক নরোত্তমের এবং মার্দক্ষিক দেৰীদাসের চেষ্টায় রসকীর্তন স্ষ্ট হইয়াছিল । 
নানা দিক দিয়া বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসে এই উৎসব একটি বিশেষ স্মরণীয় 
যটন৷। আসর করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পালাবন্দী পদাবলী-কীর্তন-রীতির 
সূত্রপাত এইখানে । সেই হইতে খেতরীর উৎসব বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত । 

খেতরী-উৎসবে প্রবতিত প্রাচীনতর কীর্তন-পদ্ধতি স্থানীয় পরগনার নাম 
অনুযারে গড়ানহাটী বা গরানহাটী নানে প্রসিদ্ধ হয়। পরে মধ্য রাঢ়ে 
_ ানীহাটী বা৷ র্রেনেটী পদ্ধতি, দক্ষিণ রাচে সান্দারনী বা ঝাড়খণ্ডী পদ্ধতি এবং 
* উত্তর রাঢ়ে মনোহরশাহী পদ্ধতি চলিত হয়। এখনকার দিনে কীর্তনে 
সলনোহরশাহী পদ্ধতিই বেশি চলে। 

শ্যামানন্দ ছিলেন জাতিতে সদ্গোপ । ইহার নিবাস আধুনিক নেদিনীপুর 
জেলায় ধারেন্দা-বাহাদূরপুর গ্রামে । ইহার সংস্কৃত বিদ্যা হয়ত তেমন গভীর 
ছিল লা, কিন্ত আধ্যাত্মিকতায় শ্রীনিবাস-নরোত্তন হইতে কম. নহেন। 
শ্রীচৈতন্যের এক আদ্য অনুচর অস্বিকা-কালন৷-নিবাসী গৌরীদাস পণ্ডিতের 
শিষ্য হৃদয়ানন্দ ইহার গুরু ছিলেন। ঝাড়খণ্ডে, সমুরতঞ্জে এবং নিকটবর্তী 
জাঙ্গল অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম-পৃচারে শ্যামানন্দ তাঁহার ধনী শিঘ্য রসিকানন্দের 
সৰিশেদ সহায়ত৷ পাইয়াছিলেন। 


৯১৬ 
বৈষ্ণব-পদাবলী 


চা গোস্বামীদের ভত্তিগ্রস্থ বাক্গালাদেশে সমাদৃত হইলে পর, বৈষ্ণব- 
সাহিত্যে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল ॥ কৃষদাস কবিরাজের “গোবিন্দলীলামুতঃ 
কাব্যটিতে ক্ূপ-গোস্বামীর অভিপ্রেত এবং তাঁহার ‘উজ্জলনীলমণি' ও “ভক্তি- 
রসামৃতসিক্ধ! গ্রন্থছয়ে ব্যাখ্যাত রাধাক্ষ্ণুলীলাকাহিনী অনুস্থত হইয়াছে। 
বাঙ্গালাদেশে যে কাহিনী প্রচলিত ছিল, তাহা সর্বাংশে এই কাহিনীর অনুযায়ী 
ছিল ন৷। এদেশের কৃষ্ণলীলা-কাহিনীতে লৌকিকরসের অভাব ছিল নী এবং 
এখানে কৃষ্ণ দেবতা হইয়াও মানুষের প্রকৃতি পরিত্যাগ করেন নাই । বৃন্দাবলের 
শাঙ্গ্রস্থের কাহিনীতে কৃষ্ণলীলা নরলোকের সম্পর্ক বর্জন করিয়া গোলোকের 
অবান্তবতায় পর্যবসিত! রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
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_ ইহারা ক্ষ্ণলীলার যে দাঁড়া বাধিয়। দিলেন, তাহার বাহিরে কোন কৰির 
যাইবার পথ রহিল ন৷। সেই দাড়৷ অনুসরণ না করিলে সে কাব্য বৈঝ্ঞব- 
সমাজের অপাংক্রেয় হইয়া খাকিত। যেমন পূর্ববঙ্গের কৰি ভবানন্দের 
“হরিবংশ’। এ কাব্যাটি শ্বীক্ষ্ণকীর্তনের মত প্রবানত: দেশপ্রচলিত কাহিনী 
লইয়া লৌকিক ছাদে লেখা ৷ রচনায় দক্ষতা আছে। কিন্তু কাব্যটি গোস্বামী- 
শান্্রসম্মত নহে বলিয়া বৈষ্ণব রপিকসনাজে আদৃত হয় নাই । 
পারিল না । ইতিমধ্যে পালাবীধা কীর্তনগানের স্থষ্টি হইয়াছে এবং এটি 
বিশেষ মনোহারী। এইজন্য সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখি যে, বৈষ্ণব কবিরা 
প্রধানত: পদাবলী-রচনার মনোযোগী হইয়াছেন। * 
সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙ্গালাদেশে বৈঝ্ণব-সংস্কৃতির চারিটি প্রধান 
কেন্ত স্ছাষ্ট হইয়াছিল,_নবস্বীপ-শান্তিপুর-ড়দহ-কালনা, শ্রীখণ-জাজিগ্রাম- 
_ কাটোয়া, খেতরী এবং বিষ্ুপুর। সাহিত্যে, সঙ্গীতশিল্পে এবং শাস্র-অনুশীলনে 
‘সৰ কেন্সেই উৎসাহ উতস্থত হিল। কিন্ত সাহিত্যে অৰ্থাৎ, পদাবলী-রচনার 
শ্বীখণ্ড বরাবরই অগ্রণী । এখানে গাতিকবিতার চর্চা শুরু হইয়াছিল হোসেন 
শাহার আনল হইতে, সে কখা আগে বলিয়াছি। সপ্তদশ শতাধ্দীতে এই 
অঞ্চলে পদাবলী-রচনায় তৎপরতা ও উত্কর্ণ দেখাইয়াছিলেন অনেক কবি। 
ইহারা নরহরি-রছুনন্দনের অথব। শ্বীনিবাসের শি্য-প্রশিঘ) ছিলেন । ইহাদের 
মধ্য প্রধান ছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ । গোবিন্দদাস ও তাঁহার বড় তাই 
রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের সুখ? শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। 
রাষচন্দ্র নরোত্তমের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ইহাদের মাতামহ দামোদর বড় 
কবি-পণ্ডিত ছিলেন। গৌড়-দরবারে ইহার খাতির ছিল। গোবিন্দদাস 
কবিরাজ অনেক পদ রচন। করিয়াছিলেন । সে সবই ব্রজ্বুলিতে। গোবিন্দ- 
দাসের পদে বিদ্যাপতির অনুসরণ আছে। গোবিন্দদাসের সংস্কৃত ও প্রাকৃত 
কাব্য ভালো। পড়া ছিল। তাই সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার ভাব তাঁহার 
কোন কোন পদাৰলীতে দেখা যায়। গোবিল্পদাসের কবিতায় ছন্প-ঝক্কার ও 
_ শব্দ-চিত্র মিলিয়৷ গিয়। নূতন আ্যস্বাদ দিয়াছে। নরোত্তমের পিতৃব্যপুত্র 
সন্তোষ (দন) রায়ের অনুরোধে গোবিন্দদাস একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন 
সংস্কৃতে, নাম সঙ্গীতসাধৰ ॥ এই নাটকে অনেকগুলি, পদ ছিল। সে পদে 
কৰি সস্তোঘ রায়ের নাস করিয়াছেন। যেমন, 
অত্ি-সুকুমার-চরণ-তল শীতল জীতল শরদরবিন্দ 
রায়-সস্তোঘ-মধুপ-অনুসন্ধিত নন্দিত দাস গোবিন্দ। 
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পঞ্চকোটের রাজা হরিনারায়ণের অনুরোধে গোবিন্দদাস রামায়ণ-কাহিলী 
অবলম্বনে একটি নাটগীত লিবিয়াছিলেন ॥ 
গোবিন্দদাস কবিরাজের নাতি ঘনশ্যামদাস কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার 
পুত্রের শিষ্য ছিলেন। ইনিও অনেক পন বচনা করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতে 
কবিতা লিখিয়াছিলেন। খ 
গ্রোৰিন্দদাস নানে শ্বীনিবাসের আর একজন শিষ্য ছিলেন। ইনি বরান্মণ, 
পদবী চক্রবর্তী। ইহার পদাবলী প্রায় সবই বাঙালায় লেখা, শ্রজবুলিতে : 
নয়।  চক্রবর্তুর . গীতিকৰিতায় ব্বনিচিত্রের ঝলক নাই, আছে সরল 
আত্তরিকতা | 4 
*.. নরোত্তমদাস অনেকগুলি প্রাণ না-পদ রচনা করিয়াছিলেন। এণ্ডলিতে 
সাধক-কবিহৃদয়ের ভক্তিবিগলিত ব্যাকুলতা প্রতি*্বনিত। নরোত্তমদাসের 
শ্রেষ্ঠ রচন৷ 'প্রেমভণ্িচন্দরিকা' । এটি. চিরদিন ধনিয়া ভক্ত বৈধবের কণ্ঠে 
ধুত হইয়। আগিয়াছে। 
কীর্তন-গান৷ ও পলাবলী-সংগ্রহের মধ্য দিণা যে বৈষ্ণব-কবির। এখনকার, 
দিনে জ্ুপরিচিত রহিখাছেন তাঁহারা সংখ্যায় বেশি নহেন। চণ্ডীদাস, 
বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস 'ও নরোভ্তমদাস এই করজনের 
শাবলীর সঙ্গেই সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কিছু পরিচয় আছে। এ চণ্তীদাশ 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তূনের বড়, চণ্ডীদাস নহেন ॥ বড়, চস্তীদাশের শ্রীক্ষ্ণকীর্তন এখন 
পর্মস্ত বিশেষজ্ঞের এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রদেরই পাঠা 
রহিয়াছে । বৈষ্ব-পদাবলীতে শ্রীকৃকবীর্তনের একাটিমাত্র পদ নিলিগাঞ্ডে । 
চণ্ডীদাস ভনিতার অনেক ভালো ভালো পদ অন্য বৈষব-কবিদের নামেও মিলে | 
বিচার করিলে এ সব কবিদের দাবি উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যে অল্পসংখ্যক' 
পদ অবশিষ্ট থাকে সেগুলিকে বড়, চণ্ডীদাসের ব্লচনা ধন্িলে ভুল হইবার সম্ভাবনা 
কম। আরো। এক চণ্তীদাস ছিলেন দোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিসমগ্রে । ইনি 
বেশি পদ লিখিয়াহিলেন বলিয়া মদ হয় না । "আর এক কৰি চণ্ডীদাস ছিলেন 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে । ইনি নিজেকে “'দীন"' বলিয়াছেন । এই “দীন” 
চত্তীদাসের প্রচুর পদ পাওয়া গিয়াছে। £সগুলির অধিকাংশই নিতান্ত বাজে 
লেখা ॥ ক্তরাং চত্তীদাস বলিতে বড় চণ্ডীদামকে ধরাই নিরাপদ ॥ 
বিদ্যাপতি মিখিলানিবাসী ছিলেন। তাঁহার জীবখকাল অন্তত: ১৪৬০ 
অবধি। একাধিক মিখিলারাজের সভাকবি ও সভাপত্ডিত ছিলেন বিদ্যাপতি। 
তাঁহার পদাবলী যে ভাঙার লেখা তাহাকে নৈথিলী অপেক্ষা! ব্রজবুলি বলাই 
সঙ্গত। কেন-না, পদগুলি বাঙ্গালাদেশেই শিলিয়াছে এবং বাঙ্গালা পূথিতে 
৪1995. 
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সেগুলি ব্রজকুলি ক্ূপেই লব্ধ । বিদ্যাপতি সংস্থৃতে অনেক বই রচনা ও সঞ্ধলন 
করিয়াহিলেন ॥ ইহার রচিত নাটকও নিলিয়াছে। “গোপীচন্দ্র'-নাটকের কথা 
পরে ঝলিব। “কীতিলতা” অপত্রংশে লেখা । ইহাতে বিদাপতির পোল্ট৷ 
রাজাদের বংশকর্তার কীতিকাহিনী গদ্যে-পদ্যে বনিত। 
বিদ্যাপতি ছিলেন বড় পণ্ডিত । তাঁহার পদাবলীতে তাই সংস্কৃত কৰিতার 
ভাব আকীর্ণ এবং সংস্কৃত অলক্ষারের উদ্ছজ্বলতা বিকীণ | বিদ্যাপতি রাধা- 
কুষ্ষের প্রেমকাহিনী অবলম্বনে পদ লিখিয়াছিলেন এবং শ্বীচৈতন্য 'ও তাঁহার 
অনুসরণে বৈষ্ঞব-রপিকেরা সে পদ পরম আনন্দে আস্মাদ করিয়া 'আসিয়াছেন। 
কিন্ত বিদ্যাপতি ভঞ্ বৈক্ণব ছিলেন না । তিনি বৈষ্বই ছিলেন না, যেহেতু 
কৃষ্ণ বা বিষ্ণু তাঁহার একমাত্র উপাস্য নহেন। তিনি *বেমন রাধা-কুষ পদাবলী 
লিখিয়াছিলেন, তেমনি শিব-দুগ। পদাঝলীও লিখিয়'ছিলেন, এবং ধর্সসম্পর্ক- 
বিরহিত কেবল আদিরসাস্মক পদারলীও লিখিয়াছিলেন। যে ধরণের 
পদাবন্লীই হোক বিদ্যাপতির রচনায় ভক্তির বা ভাৰুকতার প্রকাশ নাই, 
তাহ! চিত্ৰবছল এবং স্বল্ভাখী । এই বিঘয়ে বিদ্যাপতির আসল পদাখিকারী 
হুইতেছেন গোবিন্দদাস কবিরাজ । একদ। তিনিও শিব-দুর্গ। পদাবলী 
লিখিয়াছিলেন॥ শে তাঁহার বৈকবদীক্ষার পূৰে। 
হোসেন শাহার ও তাঁহার পূত্রদের এক বা একাধিক সভাকবি বিদ্যাপতি- 
ভনিতায় পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ইনি বা ইহারা বাঙ্গালী ছিলেন এবং 
তাঁহাদের মধ্যে যিনি কৰিশেখর নামে পরিচিত ছিলেন তিনি শক্তিশালী কবি। 
জ্ঞানদাস ছিলেন উত্তররাদের লোক, নিত্যানন্দ-পত্মী জাহচবা দেবীর 
শিষ্য । বলরামদাস নামে একাধিক পদকর্ত৷ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি 
শ্রেষ্ঠ তিনি নিত্যানন্দের 'অথবা। জাহবা। দেবীর শিষ্য ছিলেন। ভ্ঞানদাস- 
বলরামদাসের পদাবলীর কখা আগে বলিয়াছি। 
সপ্তদশ শতাব্দীতেও বহু বৈষ্ব-কবি পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন । 
তাঁহাদের রচনার যদি কিছু বুগবৈশিষ্ট্য ফুটিয়৷ থাকে তাহা হইতেছে ছন্দের 
সগ্তুলতা, ভাবের বৈচিত্র্যহীনতা এবং ভাঘার পুনক্ভ্তি। প্রধানত: কীর্তন- 
গানের প্রয়োজনেই এগুলির উৎপুত্তি। তাই সুদক্ষের তাল-বোল স্মুরণে 
রাখিয়াই কবিরা এসময়ে ব্রজবুলি ভাঘার ও মাত্রাসূলক ছন্দের বিঘয়ে অবহিত 
খাকিতেল। 
বৈষব-পদাবলীর সঞ্ষলন-প্রস্থ সপ্তদশ শতাব্দীর শেঘের দিকেই শুরু হয়। 
সঙ্চলনগুলি আসলে বৈষব-অলক্ষারের গ্রন্থ। তাহার মধ্যে পদাবলী দেওয়া 
হইয়াছে প্রধানত: উদাহরণ হিসাবে । এই ধরণের প্রথম ও বিশেছ 
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উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে শ্রীখণ্ডের রামগোপালদাসের “রাবাকুষরসকরবী" 
(১৬৭৪ খ্ৰীষ্টাব্দ) ইহার পুত্র পীতান্বরদাসও এই ধরণের দুইখানি ছোট 
বই লিখিয়।ছিলেন। রামশোপাল অনেক পদ লিখিয়াছিলেন গোপালদাস- 
ভলিতার । 

কৃন্দাবনের গোস্বামীদের সংস্কৃত গ্র্গুলি এই সময়ে পদ্যে অনুদিত, 
হইয়াছিল। এই অনুবাদের কান্দে একজন কবি বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য । 
ইনি শ্রীনিবাস আচার্ষের কন্যার শিঘ্য যদুনন্দলদাস | 


১৭ 
4“ 
বৈষ্ণব-জাবনী 


সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণৰ নহান্তদিগের কয়েকখানি জীবলী-কাবয রচিত 
হইয়াছিল । দই একখানি ছাড়া সবগুলিতেই মুখ্যত: শ্রীনিবাস আচাখে, 
এবং গৌপত:ঃ নরোস্তমদাসের কাধাবলী বণিত হইয়াছে । 

নিত্যানন্দদাসের 'প্রেষবিলাস' ১৫২২ শকান্দে ( অথ 1২ ১৬০০-০১ 
খ্রীষ্টাব্দে ) সম্পূর্ণ হইরাছিল। বইটিতে শ্রীনিবাস আচার্য ও তাহার সহকমী- 
দিগের সদ্বন্ধে অনেক তথ্য আছে। তবে প্রক্ষিপ্ত অংশের পরিমাণও নিতান্ত অল্প 
নহে। প্রক্ষিপ্ত অংশের কথা বাদ দিলে, বাঙ্গালায় বৈষ্ণববর্মপ্রচারের ইতিহাস 
আলোচনা করিতে গেলে গ্রেমবিলাসের সাক্ষ্য অপরিহার্য । নিত্যানন্দদাসের 
আসল নাম ছিল বলরাম দাস, নিত্যানন্দদাস গুরুদত্ত নাম। ইনি নিত্যানন্দের 
কনিষ্ঠ পত্বী জাহবা। দেবীর শিঘ্য এবং নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের অনুচর 
ছিলেন। প্রেম্বিলাস রচন৷ করিবার পূর্বে নিত্যানন্দদাস বীরচন্দ্রেরও একখানি 
জীবনী রচনা করিয়াছিলেন । বইটির নাম “বীরচজ্্রচরি৩' | এই বইঞসের 
কোন পূথি আজও পাওয়া যায় নাই। প্রেনবিলাসের মধ্যে গ্র্ছকার বীবচন্দর- 
চরিতের উল্লেখ করিয়াছেন ! bt 

গুরুচরণদাসের ‘প্রেমাৰৃত' বিরচিত হয় শ্রীনিবাস আচার্ষের কনিষ্ঠ ভার্ষা - 
পৌরাঙ্গপ্রিয়ার আদেশে। কবি গৌরাঙ্গপ্রিয়ার শিষ্য ছিলেন। বইটিতে 
শ্রীনিবাসের জন্ম হইতে তাহার পুত্র গতিগোবিন্দের জন্ম পর্বস্ প্রধান প্রধান 
খটনাগুলি বণিত হইরাছে। প্রেমাৰুত প্রেমবিলাসের পরে রচিত হয়। 
কেন-না, ইহাতে নিত্যানন্দদাসের গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। 








৬০. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


শ্রীনিবাস আচার্ষের জ্যেষ্ঠ কল) হেমলতা দেবীর শিন্যদিশের মধ্যে 
যদুনন্দন নামপারী দুইজন ছিলেন, একজন ব্রাহ্মণ আর একজন বৈদ্য | বৈদ্য 
যদুনন্দন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের একজন বড় কবি ছিলেন। ইনি 
অলেক ভালে। ভালে৷ পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং রূপ গোস্বামীর দুইখানি 
নাটক-_“বিদক্ধমাধব' এবং 'দানকেলিকৌমুদী', বিল্বমক্রলের ‘কৃষ্ণকণ মৃদ্ত'- 
_ কাব্য 'এবং কুষ্দদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামুত' মহাকাব্য বাঙ্গালায় অনুবাদ 
ক্ষরেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্ষের বলীতিকলাপ লইয়। একখানি গ্রন্থ রচনা 
করেন। বইটির নাম 'কণীনন্দ'। হেষলতা। দেবীর অনুরোধে কাব্যচি রচিত 
এবং ১৫২৯ শকাব্দ (অর্থাত ১৬০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দে) সম্পূর্ণ হয়। এই ধরণের , 
আর একখানি বই-_বৈঝ্বানৃত'_ সম্ভবতঃ স্াল্াণ যদুনন্দনের (নামান্তর 
 মদুনা৭) রচনা । 
২ শ্রীনিবাস আচার্বের পুত্র গতিগোবিন্দ “বীররজ্াবলী" নামক একখানি ক্ষুদ্র 
3 শ্রচ্ছে দিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের মহিসা বর্ণ ন করিয়াছেন । রাজবলভ- 
_বিরচিত “বংশীবিলাম' (বা মুললীবিলাস) নামক গ্রন্থে কথির প্রপিতাসহ 
 শ্রীতচতন্য-পারিঘদ বংশীবদন চটের এবং খুলতাত ও গুরু রামচন্দ্র গোস্বামীর 
নাযুদাপ ও বর্মোপদেশ বিবৃত হইয়াছে । ইহাতে শ্রীটচতন। এবং বীরচন্দ্র- 
_ সম্বন্ধেও কিছু কিছু নূতন সংবাদ আছে। বৈষ্ণৰ-সাধনার ইতিহাসের পক্ষে 
বইখানি মুল্যবান । 
. গোপীবল্লভদাসের ‘রসিকমঙ্গলে' প্যাসানন্দের প্রধানতস শিষ্য রগিকানন্দ 
৪ বা রসিক মুরারির জীবনী বণিত হইরাছে। বইখানির এতিহামিক মূল্য 
_ বখেষ্ট আছে) গ্রন্থকার ছিলেন রসিকানান্ে শিষ্য । 
.. শ্রীচৈতনেযর নবন্থীপ-সহচরদিগের অন্যতম ছিলেন জগদীশ পণ্ডিত। 
ইহার জীবনী বাণিত হইয়াছে “জগলীশ-চকিক্র' গ্রন্থে । শিশ্যপরম্পরাক্রমে 
প্রহ্বকার 'আনন্দদাস জগদীশ পণ্ডিত হইতে পঞ্চমস্থানীয় ছিলেন। ছাপা 
বইটিতে কিন্ত 'অনেক বিঘয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়। মনে হয়। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত শ্রীনিরাস আচার্য-সম্বন্ধে সর্বশেষ গ্রস্থ হইতেছে 
সলোহরদাস-রচিত “অনুরাগবলী' । তইখানি ছোট ৷ বৃন্দাবনে ১৬১৮ শকাব্দে 
(শখ ও ১৬৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) লেখা সম্পূৰ্ণ হয়। মনোহর কবির গুরুদস্ত 
নাল। 

















৯৮৮ 
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-কাব্য ও বিবিধ গ্রন্থ 


সপ্বদশ শতাব্দীতে কয়েকখানি শ্বীকুকমঙ্রল-কাব্য রচিত হইয়াছিল ॥ সেগুলি 
প্রধানত: গোস্বাসী-গ্স্থ অবলব্বনে লেখা ।  শ্বীমন্তাগবত, হরিবংশ ও বর্গ 
বৈবর্তপুরাণ অবলগ্গনে ''দ্বিজ’' ঘনশ্যাম একটি “চতুক্কা ওপরিমিত" কুকুলীলা- 
কাব্য লিখিয়াছিলেন। কাব্যের একটি পুরানো পি পাওয়া গিয়াছে, সেটির 
লিপিকাল ১৬০৭ শকাব্দ (জা ১৬৮৫-৮৬ খ্ৰীষ্টাব্দ) । পরশুরাম চক্রবর্তীর, 
কাব্য পশ্চিমবঙ্গে কিছু সমাদ্ত হইয়াছিল । অভিরামের “গোবিল্দবিজয়', 
“স্বিজ"' হরিদাসের 'মুকুন্দমঙ্গল’, এবং কৰিচন্দের *গোবিন্দমঙ্গল' বিষ্ণুপুর অঞ্চলে 
প্রচলিত ছিল॥ হরিদাস শ্রীনিবাস-আচার্য-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। নহাভারতের 
অশ্বমেধ-পর্ব অবলব্বনে ইনি একখানি কাৰ্য রচনা করিয়াছিলেন। ভবানশ্দের 
হরিবংশ একটি নুতন ধরণের শ্রীকৃষণনঙ্গল কাব্য। উহার সহিত সংস্কৃত 
হরিবংশ-পুরাণের কোনই সম্পর্ক নাই । কবি উত্তর-পূর্ববঙ্ের লোক ছিলেন ॥ 
কাবাটিতে প্রকৃত কৰিদ্বের পরিচয় আছে, তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত, ভাবের 
দিক্‌ দিয়া সব সনয় এখনকার পাঠকদিশের কুচিকর নহে। ভনানীদাস, 
ঘোঘ-রচিত শ্রীক্ষ্ণমঙ্গল- কাব্যের বিভিন্ন পালার পূখি অনেকগুলি পাওয়া 
গিয়াছে। 

কূপ গোস্বামীর উছ্জলনীলমণি এবং ভক্তিরসামুতসিন্ধ অবলম্বনে ছোট ছোট 
বৈষ্ণব-রসতস্বের বই অনেকগুলিই রচিত হইয়াছিল। তাহার নব্যে প্রধান 
হইতেছে নন্দকিশোরদাসের 'রসপৃষ্পকলিকা' বা রসকলিকা, রামগোপালদাসের 
বাধাকুষ্ণরসকল্পবল্লী' বা রসকল্পবলী, এবং রামগোপালের পুত্র পীতাদ্ধরের 
‘রগমঞ্জবী' এবং “অষ্টরসব্যাখ্যা' |  রসকলবন্্রীর কথা আগে বলিগাছি। 

বৈষবসাধন-ঘটিত অশ্ব ভোটখাট বইহয়র মধ্যে মনোহরদাস-বিরচিত 
“দিনমণিচন্দ্রোদয়' একাটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে । মনোহরদাস ছিলেন 
শ্বাচৈতন্যের নীলাচলবানী ভক্ত রামানন্দ রঞ্চয়ের ভ্রাতা বাণীনাথ পটনায়কের 
প্রপৌত্র। রামগোপালদাসের (রসকল্পবলী-নচয়িতা) চৈতন্যতস্বসার এবং * 
ব্ৰব্সমোহনদাসের ‘চৈতন্যতব্বপ্রদীপ' উল্লেখযোগ্য গ্রশ্থ॥ অন্যান্য রচনার সধ্যে 
এগুলিরও নাম করিতে হর্--_রতিরামদাসের 'সারগীতা' (গীতার অনুবাদ) 
সিদ্ধান্ত সরস্বতীর নারদীয়-পুরাণের অনুবাদ এবং গদাধরদাসের ‘জগ্রাখনঙ্গল' 
(বা জগত্ঙ্গল)। জগন্লাখনঙ্লের কা পরে বলিতেছি। 








৬২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, * 


মহাভারত ও রামায়ণ পাঁচালী 


প্রাচীন বাঙ্গালার কবিদিগের মধ্যে কৃত্তিবাসের পরে কাশীরাম সমধিক প্রসিদ্ধ । 
কাশীরাষ ছিলেন জাতিতে কায়স্থ, উপাধি দেব। ষোড়শ শতাব্দীতে করেকখানি 
সহাভারত-পা'চালী রচিত হইয়াহিল। তাহার মধ্যে কোন কোনটির প্রচারও 
বেশ হইয়াছিল, কিন্ত কাশীরাসের কাব্য এই লেখকদের কবিযশ ক্রমশ: আত্মসাৎ 
করিল। কাশীরামের পৈতৃক আদি নিবাস ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলার 
কাটোরা। বহকুমার অন্তর্গত ইক্্রাবনী বা ইন্দাকী পরগনার সধ্যে সিঙ্গি (ব। 
সিদ্ধি) গ্রানে। কাশীরামের পূর্বপুরুষ সপরিবারে দেশত্যাগ করিয়া ধলভূম- 
সয়্রভঞ্জ অঞ্চলে চলিয়া যান। কাশীরামের কথা হইতে জানা যায় যে, ইঁহাদের 
গুরুবাড়ি ছিল আধুনিক মেদিনীপুর জেলার অন্ত ত হরিহরপুরে । 

কাশীরামের৷ ছিলেন তিন ভাই ; জ্যেষ্ঠ শ্বীকৃষ্চদাস ব! শ্রীকৃষ্ণকিন্ধর, 
মধ্যৰ কাশীরাস, কনিষ্ট গদাধর। তিন ভাই-ই সুকবি ছিলেন। জোট 
" আাত। শ্ৰীক্ষ্ণকিন্কর বাল্যকালে বৈরাগ্য অবলব্বন করিয়া গৃহত্যাগ করেন । 
স্থহার লেখা দূইখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। একখানি “শ্রীকৃষ্ণবিলাস'_- 
শ্রীষস্তাগবত অবলম্বনে রচিত বর্ণ নামূলক কুষ্ধলীলা-কাব্য । দ্বিতীয়াটির নাম 
“ভক্তিভাৰপ্রদীপ'__এখানি হইতেছে তাঁহার গুরু জয়গোপাল-রচিত ‘ভক্তিভাব- 
প্রদীপ’ নামক সংস্কৃত গৃস্থের অনুবাদ। জয়গোপালের পিতা ছিলেন নিত্যানন্দ 
প্রভুর অন্যতম পারিঘদ সুন্দরানন্দ । 

সসপ্র বহাভারত-পাচালী কাশীরামের নামে স্রপ্রচলিত হইলেও কাশীরাম 
চারি পর্বের বেশি রচনা করিয়। যাইতে পারেন নাই । 


আদি সভা বন বিরাটের কত দুর, 
ইহা রচি কাশীদাস গেল৷ স্বর্গ পুর । 


এই লোকোক্তি যে অমূলক নয়, তাহা সম্প্রতি প্রতিপন্ন হইয়াছে নন্দরামদাসের 
উদ্যোগ পর্বের একটি প্রাচীন পৃথি আবিষ্ষারের ফলে । নন্দরাম লিখিয়াছেন, 
কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোখা, 
ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা । 
জ্রাতৃপুত্র হই আৰি তি হে! খূল্লতাত, 
প্রশংসিয়া আসারে করিল আশীর্বাদ । 


এ < 
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বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৬৩ 


আয়ুত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক, 
রচিতে না পাইল পোথা বহি গেল শোক । ; 
ব্রিপথগা যাই আনি কহিয়া তোমারে, 
রচিবে পাওব-কথা। পরম সাদরে | 
আশীব্বাদ দিয়া মোরে গেল৷ সেই ক্ষণ, 
অবিরত ভাবি আনি শ্যানের চরণ । 
কাশীদাস মহাশয় আশীবর্বাদ দিল, 

তাহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল ॥ 


* নন্দরামের পিতার নাম ভ্থারায়ণ। ইনি বোধ হয় কাশীরাষের জ্ঞাতিল্াত৷ 
ছিলেন । হু 

নন্পরামও পাওববিজয় সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়৷ সনে হয় না| 
প্রচলিত কাশীদাসি মহাভারতের শাস্তি ও স্বগ [রোহণ পর্ব দুইটি অন্ততঃ কৃষণানন্দ 
বন্থর রচনা । অবশ্য পরবর্তী কালে সর্বত্র কাশীরামের ভনিত৷ বসিয়াছে। 

কাশীরামের 'পগববিজয়' বা ভারত-পাণচালী বাঙ্গালায় লেখ৷ নহাতারত 
কাব্যসকলের মধ অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ । রচনাকাল হইতে আর্ত করি৷ 
বর্তমান সময় অবধি ইহা সমান সমাদর ও নর্ধাদ। পাইর। আসিতেছে । বাঙ্গালীর 
নৈতিক শিক্ষার অন্যতন প্রধান উৎস কাশীরামের কাব্য । 

কাশীরামের ভারত-পীণচালীর আদি-পর্ব সম্পূণ হয় ১৫২৪ শকাব্দ 
( অৰ্থাৎ ১৬০২-০৩ খধ্ৰীষ্টাব্দে )। ইহার দুই বৎসর পরে বিরাট-পর্ব 
সম্পূৰ্ণ হয়। 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের রচিত কাব্যের নাম জগন্বাথসঙ্গল, সংক্ষেপে 
জগত্মঙল ॥ এই বইতে পুরীর জগন্লাথদেবের নাহাক্মাসূচক পৌরাণিক 
কাহিনী বণিত হইয়াছে। এই কাহিনী কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে জয়ানন্দের 
'চৈতন্যমঙ্গলে সিলিয়াছে। জগন্রাখমঙ্গল সমাপ্ত হয় ১৫৬৪ শকাব্দে (অথাৎ 
১৬৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে) । সপ্তদশ শতাব্দীর অপর জগপ্রাথমঙ্গল-কাব্য হইতেছে 
উত্তরপূর্ববঙ্গ-নিবাসী চন্দ্রচূড় আদিত্য-রচিত গর । কাব্যটি উৎকল-খণ্ড অবলম্বনে 
লেখা হইয়াছিল ১৫৯৮ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৬৭৬-৭৭ খ্ৰীষ্টাব্দে)। 

কাশীরাম ছাড়া আরও কয়েকজন কৰি সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় 
সহাভারত-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । ক্ষণনন্দ বন্ুর পাওববিজয় কাব্যের 
শুধু শাস্তি ও স্বগ্গারোহণ পর্বের পূথি পাওয়া গিয়াছে । “দ্বিজ’’ হরিদাসের 
অশ্বমেধ-পর্বের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ঘনশযামদাস, অন্ত সিশ্ব এবং 





৬৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


চন্দনদাস (দত্ত) মণ্ডল-_ইঁহারাও শুধু জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ-পর্ব রচনা 
করিয়াছিলেন । : কোচবিহারের রাজা। লক্ষ্ষীনারায়ণের সভাশ্রিত কবি বিশারদ 
বনপর্ব ও বিরাটপর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন ১৫৩৪ (“বেদ বহ্ছি 
বণি চন্দ্র”) শকাব্দে (অর্থাৎ ১৬১৩ শ্রীষ্টাব্দে)। উড়িঘ্যাবাসী কবি সারলও 
বিরাটপর্ব রচনা করিয়াছিজেন॥ নিত্যানন্দ ঘোঘের নহাভারত-াব7 পশ্চিম- 
বক্ষে প্রচলিত ছিল । ইহার কাব্যের বিভিন্র পর্ষের অনেক পুথি পাওয়া 
৯ গিরাছে। কাশীরামের কাবোর তুলনায় নিত্যানন্দের কাব্য আকারে বেশ ছোট । 
রাজেন্দ্র দাসের শুধু আদি পর্বের এবং রাসলারায়ণ দত্তের শুধু ্রোণপর্বের প:খি 
পাওয়া গিয়াছে। 
কোচবিহারের রাজাদের সভায় পড়িবার জন্য, মহাভারত অবলদ্ধনে একাধিক 
কাব্য রচিত হইয়াছিল। মোড়শ শতাব্দীতে পীতাদ্বরের ও রামসরন্র্ভীর 
এবং সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় বিশারদ চক্রবর্তীর রচনার উল্লেখ করিয়াছি । 
পরেও এই কাজ চলিতে খাকে। মহারাজ বীরনারায়ণের রাজ্যকালে 
(১৬২৭-৩২) রামকৃষ্ণ কবিশেখর কিনাতপর্ব রচনা কনেন। মহারাজ 
প্রাণনারায়ণের আদেশে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ সমগ্র 
মহাভারত-পাণচালী রচনা শুরু করেন। এই কাজে সহায়তা ও অনুবর্তন 
করিয়াছিলেন দ্বিজ রামেশ্বর ও তৎপুত্র কৃষ্ণ মিশ্ব । উত্তরবঙ্গে শ্ীনাথের 
কাব্য স্তপ্রচলিত হইয়াছিল । 

*# সপরদশ শতাব্দীতে যে দুই একখানি রামায়প-কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাশার 
মধ্যে অস্তুত-আচার্যের রচনা বিশেদভাবে উল্লেখযোগ্য । অজ্তুত-আচার্যের বই 
উত্তরবঙ্গে খুব সমাদর লাভ করিয়াছিল। এমন কি, কুত্তিবাসের প্রচলিত 
সকল  সংক্করণেও অন্তুত-আচার্ধের কাবোর কোন না কোন বংশ ঢুকিয়। 
গিয়াছে । কবির প্রকৃত নান ছিল নিত্যানন্দ । ভ্হার নিবাস ছিল পাবনা 
জেলায় অমৃতকুণ্ড৷ গ্রামে । অজ্ঞুত-রানায়ণ অবলঙ্গনে পাঁচালী লিখিয়াছিলেন 
বলির। নিত্যানন্দ অস্তুতাচার্য নামে প্রসিদ্ধ হন। এই কারণে রামশঙ্ষর আচার্য ও 
তীহার কাবেযে অন্ভুত-আচার্ধ ভনিতা। ব্যবহার করিয়াছেন । “দ্বিজ”' লক্ষ্মণ 
এবং কৈলাস বস্দুও অস্ভুত-রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য রচনা করিরাছিলেন ॥ 

ভুলুয়ার রাজা জশত্মাণিক্যের সভাসদ্‌ ভবালীনাথ অব্যাক্স-রাসায়ণ অবলঙ্গনে 
শ্বীরাস-পণচালী লিখিরাছিলেন। কাব্য রচনাকালে কবি লিখিয়াছেন, তিলি 
রাজার কাছে “দিনে দিনে দশ বুদ্রা পান” । 





১: 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ডে 
২০ 
মনসামঙ্গল, দেৰীমঙ্গল ও শিবায়ন কাব্য 


সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেকগুলি মনসামঙ্গল-কাব্য লেখা হইয়াছিল। তাহার 
মধ্যে একখানি সবচেয়ে স্ুলিখিত। ইহার রচয়িতা ক্ষেসানন্দ (বা ক্ষমানন্দ) 
ছিলেন কায়স্থ । প্রায়ই ইনি ভনিতায় নিজেকে কেতকাদাস-___অর্থাৎ কেতকার 
(মনসার) সেবক-__বলিয়াছেন ॥ সেই জন্য ইনি কেতকাদাস নামেও প্রসিদ্ধ । 
ক্ষেমানন্দের নিবাস ছিল পূর্ব-দক্ষিণ রাঢ়ে, দাসোদরের তীরে কোন গ্রামে, 
সম্ভবতঃ সেলিসাবাদের নিকটে । ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে সেলিমাবাদ সরকারের 
শাসনকর্তা বারা-খানের মৃর্ত্যুর অল্প কিছু কাল পরে কাব্যটি রচিত হয় | 
দেবদেবী-মাহাস্ম; ““মঙ্গল"-কাব্য প্রায়ই ইষ্টদেবতার স্বপ্লাদেশে রচিত 
বলিয়া রচয়িতা কবিরা মনে করিতেন। সুকুন্দরানের পর হইতে যে সকল 
রাচীয় কৰি মনসানঙ্গল- ও বৰ্মমঙ্গল-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
একটা রীতি দাড়াইয়। যায় দেবতার নিগ্রহ-অনুশ্রহ উপলক্ষ্যে বিস্তৃত আত্মপরিচয় 
ও গ্রন্থোৎপন্তি-বিবরণ দেওয়া । এই বিবরণে প্রায়ই দেখ। যায় যে, কবি 
স্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষের বা জমিদারের লাঞ্চনায়, অথবা ঘরের লোকের তাড়নায় 
গুহ-পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন এবং পথে দেবতা তাহাকে প্রথমে নিগৃহীত 
করিয়া পরে অনুগ্রহ বর্মণ করিতেছেন এবং স্বীয় মাহাস্মযকাব্য বা “মঙ্গল”? 
রচনা করিতে আদেশ দিতেছেন। এই ধরণের আত্মপরিচয় ক্ষেমানন্দের 
কাব্যেও পাওয়া যায় ॥ : ক্ষেমানন্দ এই আত্মপরিচয় দিয়াছেন : 
কবিরা বাস করিতেন চন্দ্রহাসের পুত্র বলিভদ্র (পাঠান্তরে বলভদ্র) মহাশয়ের 
তালুকে । বলিভদ্রের মৃত্যু হইল তিন নাবালক পুত্র রাখিয়া । ইহাদের 
অভিভাবক হইলেন আক্ষণ (অর্থাৎ আফ্করণ) রায়। নাম হইতে মনে হয় 
যে, ইনি বাঙ্গালী বংশোদৃভূত। তানুকের ভার পড়িল ইহাদের গুরুমহাশয় 
প্রসাদের উপর । প্রসাদ ছিল সুকুন্দরামের সময়ের রায়জাদা উজীরের মত। 
তিন পুত্র অল্প-বয় প্রসাদ গরুমহাশয় 
তালুকের করে লেখাপড়া, 
তাহার কলম বশে প্রজা নাহি রহে দেশে 
সর্বনগর হইল কড়া । 
সেলিমাবাদ পরগনার ফৌজদার (?) বারা খঁ। এই সময়ে যুদ্ধে নিহত 
হইলে অরাজক্তার অন্ত রহিল না । তখন ক্ষেমানন্দের পিতা শক্ষর মণ্ডল 
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প্রা পরিত্যাগ করা স্থির করিলেন। ইহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী আস্কণ 
রায়ও তাহা। অনুমোদন করিলেন, 
শুনহ মণ্ডল তুমি উপদেশ বলি আমি 
গ্রাম ছাড় রাত্রের ভিতরে । 


প্রসাদ খবর পাইয়া খুশি হইল । 


প্রসাদ তাহার পাত্র ইঙ্ছিত পাইল মাত্র 
পলাইবে শঙ্কর মণ্ডল, 
প্রসাদ হরিঘ হইয়া। যুক্ত দিল আশ্বাসিয়। 


খানা কিছু না দিল সম্বল৮। রি 
সপরিবারে শঙ্কর মণ্ডল দক্ষিণমুখে চলিলেন 


নিজ গ্রাম ছাড়ি যাই অগন্াথপুর পাই 
প্রাতঃকাল নিশি অবসান, 
তথা তেলি লব্বোদর উত্তরিতে দিল ঘর 


হাড়ি চালু সিধা গুয়৷ পান। 


সেখানে রাজা বিব্দুদাসের ভাই রামতারণ মণ্ডল তাহাদিগকে অল্প কিছু 
ভূসম্পত্তি দিয়া স্থিত করাইলেন। একদিন কবির মা তাঁহার দূই পুত্রকে 
অনুযোগ করি৷ বলিলেন : 
তোমরা কি রাজার বেটা, ঘরে নাই খড়-কুটা 
দেখ পুত্র পরের আশ্বম। 
যাও তদারক করিয়। খড় কাটিয়া আন গিয়া । 


মাতার ভর্তসনায় কবিরা দুই ভাই তখন চলিলেন খড় কাটিতে। কবি 
লিখিতেছেন : 


মনে করি সবিস্[ুয় বেলা আছে দণ্ড ছয়, 
সঙ্গে লন্ত্যা অভিরাম ভাই, 
অবসান দেবি বেলা গ্রামের উত্তরে জল৷, 


খড় কাটিবারে দৌহে যাই । 


সেখানে গিয়া ক্ষেমানন্দ দেখিলেন, পাঁচ হুর জন ছেলে খোল। দিয়া জল 
সিঁচিয়া মাছ ধরিতেছে। কৰি খড় কাটিবার কথা৷ ভুলিয়া গিয়া সেখানে 
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দাঁড়াইয়া মাছধরা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারও লোভ 
হইল মাছ ধরিতে ৷. 


আগে কহিলাম গিরা মৎস্য ধর আনা লৈয়া 
তারা বলে ইহা। নাহি হয়, 
যত মৎস্য ধর্যাছিল সকল কাড়িয়৷ নিল 


অল্পবুদ্ধি মনে নাহি ভয়। 


বয়স অল্প হইলেও ক্ষেযানন্দের বৃদ্ধি অপরিপকরু হিল ন৷। তিনি ভাইকে দিয়া 
মাছ ঘরে পাঠাইয়া দিলেন ছেলেরা খানিকক্ষণ গালাগালি দিয়া শেছে যে 
যাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল। নির্ভীক চিন্তে কৰি একেলা সেই জলার রহিয়া 
গেলেন খড় কাটিবার জন্য । 'আচস্থিতে ঝড় উঠিল । মাঠে যাহারা খাটিতেছিল 
তাহারা পগারে আশ্রয় লইল। কবি যাইব কি যাইব লা ভাবিতেছেন, 


এমন সময়ে কোথা হইতে এক বস্ত্রবিক্রপিনী যুভিনী আবির্ভূত হইল। 


সেভুমের কর্মকেরা পগারে গোড়ায় তারা 
খড় কাটিবারে রহি আনি, 
মুচিনীর মূতি ধরি বলে মাত৷ বিঘহরি 


জিজ্ঞাসিল৷ খেণথা। খাক তুমি। 


ক্ষেমানন্দকে সম্পন্ন গৃহস্থের ছেলে ভাবিয়া মনসা কাপড় বেচিতে চাহিলেন। 


বিচিত্র বসনখানি। বিঘহরি বিনোদিনী, 
কাপড় কিনিবা বলি যাচে। 
বসন দেখাইয়া মোরে কপট চাতুরি করে 


কির্যা চাহি নাহি দেখি পিছে। 


মাঝ-মাঠে কাপড়ওয়ালীর কাণ্ড দেখিয়া ক্ষেমানন্দের তাক লাগিনা গিয়া 1 
পায়ে পিঁপিড়ার কামড়ে চটক ভাঙ্গিয়া গেল। 
চরণে পিপীড়া খায়, ক্ষেমানন্দ ফির্যা চায়, 
সমুখে মুচিনী অদর্শ ন, 
সুচিনীরে না দেবিয়া মনে সবিস্নুয় হৈয়, 
ভাবি দুঃখ এই কোন জন। 


তখন সদয় হইয়া দেবী তাঁহাকে স্বরূপ দেখাইলেন । 
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দেবী বলিলেন, আমার এই যে রূপ দেখিলে, ইহ। কাহারও কাছে বলিও 
না, বলিলে তোমার [ভালো হইবে না ; তুমি আমার কাহিনীকাব্য রচনা করিয়া 
গাহিয়া বেড়াও, তোমার ভালো হইবে । কবি বলিতেছেন: 


দেখিলাম যেই দষ্টে সানা কৈল প্রকাশিতে 
কহিলে ন৷ হবে তোর ভাল, 

ওরে পুত্র শ্রেমানন্দ কবিতা করহ ছন্দ 
আমার মঙ্গল গাইয়া বুল। 


_ক্ষেমানন্দ যে শিক্ষিত ব্যক্তি হিলেন তাহার পরিচয় কাব্যাটিতে যথেষ্ট আছে 
চাদ সদাগর ও বেলার চরিক্র-চিত্রণে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। ছোট বড় 
কোন ভূমিকাই অতিমানুঘ বা অমানুঘ হয় নাই । 

অনা এক ক্ষেযানন্দ-রচিত (ইনি নিজেকে কেতকাদাস বলেন নাই) একটি 
নিতান্ত হোট মনসামঙ্গল-কাব্য মানভূমের পুরুলিয়া অঞ্চল হইতে পাওয়া গিয়াছে । 
কাব্যের প্রাপ্ত দুইটি পৃথিই নাগরী অক্ষরে লেখা । কাব্য-হিসাবে এটিও 
নিন্দনীয় নহে। 

বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলের পৃ খি বীরভূম 'ও মানভূম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে । 
এই কাব্যাটির বিঘয়ে এবং ভাঘায় অলেক বিশেঘত্ব আছে। বিপ্রদাসের মনসা- 
বিজয়ের সঙ্গে কোন কোন বিঘয়ে গভীর মিল আছে। কবির লাম ছাড়া তাঁহার 
সন্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানিতে পারি যে, তিনি রামোপাসক ছিলেন। 


সীতাদেরী-পতি শ্বীরামচরণে গতি 
বিষ্ুপালে গায় দেবীর বর । 


কালিদাসের মনসামঙ্গল ১৬১৯ কান্দে (অথাৎ ১৬৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) 
রচিত হয়| ইনি বর্ধমমান-বীরতূম সীমাস্তের অধিবাসী ছিলেন। দিনাজপুর 
অঞ্চলের অধিবাসী জগছ্জীবন ঘোঘালের মনসামঙ্গলে কিছু কিছু নূতনত্ব আছে। 
পশ্চিম রাচে সঞ্চদশ-অপ্রাদশ শতাব্দীতে অনেকগুলি মনসামঙ্গল রচিত 
হইয়াছিল। কালিদাসের মনসামিঙ্গল লেখা হয় ১৬১৯ শকাব্দে (অর্থাৎ 
১৬৯৭ খ্ৰীষ্টাব্দ) । বন্ধু কাতিক ব্রাহ্মণের অনুরোধে গ্রস্থটি রচিত। রসিক 
মিশ্র তাঁহার কাব্যকে প্রায়ই বলিয়াছেন জগতীমঙ্গল। (জগতী মন্সার] 
নামান্তর । ) কবির উপাধি ছিল শ্বীকবিবললভ। ভনিতায় কখনও কখনও 
“শ্রীকৰিকন্কণ’’-ও পাওয়া যার ॥ “‘দ্বিজ’’ কবিচঙ্ও তাঁহার মনসামঙ্গল- 
কাৰ্যকে নাঝে মাঝে জগতীনঙ্গল বলিয়াছেন ॥ ভনিতায় হেলের নাম পাওয়া 
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যায় রবুবীর। কবিচন্দ্র অনেক সময় নিজেকে ক্ষেমানন্দ'9 বলিয়াছেন ॥ 
সীতারাম দাস ছিলেন কায়স্থ। ইহার মনসামজল-কাব্যের রচনাকাল ১০১৪ 
(“শশা বিন্দু চন্দ্ৰ বেদ”) মল্লাব্দে (অৰ্থাৎ ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে) | সীতারাম 
অনেক বিঘয়ে কতকাদাস-ক্ষেমানন্দের কাব্যের স্পষ্ট অনুসরণ করিয়াছেন । 
কাব্যাটকে মাঝে মাঝে কমলাকীর্তন বলিয়াছেন । (কমলা মনসারও নানান্তর ।) 
সীতারাম দাস প্রথমে একটি ধর্মমঙ্গল-কাব্যও লিৰিয়াছিলেন। তাহাতে আত্ম- 
পরিচয় আছে। 

উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের মধ্যে জগত্জীবন ঘোঘালের রচনা সর্বাধিক 

* উল্লেখযোগ্য । রচনায় *গ্রাম্যতার বাড়াবাড়ি আছে। জগথ্জীবন তাঁহার 
পূর্ববর্তী কৰি “ত্ষ” (অর্থাৎ তাতী ?) ৰিভূতির কাছে যথেষ্ট থচণী। 

“'দ্বিজ'’’ রামদেব ও ““ছিজ্'' হরিরামের কাব্য ছাড়া আর কোনও চণ্ডীমঙ্গল- 
কাব্য বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয় নাই । ““দ্বিজ'’ জনার্দন-বিরচিত 
ত্রতকথ৷-জাতীয় নিতান্ত ক্ষুদ্র মঙ্গলচণ্ডী-পাঁচালী | রামদেৰ ত্রিপুরা অঞ্চলের 
লোক ছিলেন। এই সময়ে রচিত দেবীসাহাস্মযসূচক প্রায় সকল কাব্যই 
মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অন্তর্গত দূগাসপ্তশতী (চণ্ডী) অবলদ্বনে লিখিত হইয়াছিল। 
“স্বিজ'' কমললোচনের “চণ্ডিকামঙ্গল’ বা “চন্তিকাবিজয়', অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ 
রায়ের 'দু্গাসঙ্গল', এবং রূপনারায়ণ ঘোদের 'দুগানঙ্গল' এই জাতীয় কাব্য । 
কমললোচনের নিবাস ছিল রঙ্গপুর জেলার ঘোড়াঘাট পরগনায়। ভবানীপ্রসাদ 
এবং রূপনারায়ণ দুইজনেই ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন। গোবিন্দদাসের 
“কালিকামঙ্গল'ও এই ধরণের কাব্য । উপরস্ত ইহাতে বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান, 
সীননাথের কাহিনী এবং বিদ্যাস্ুন্দরের গল্প আছে। 

শিবের গৃহস্থালী বিঘয়ক অথবা 'শিবনাহাত্াসুচক ছোট বড় কাব্য কয়েকখানি 
এই সময়ে লেখা হইয়াছিল । ““দ্বিজ'’ রতিদেবের ক্ষুদ্র কাব্য ‘মৃগলুক্দ' ১৫৯৬ 
শকাব্দে (অর্থাৎ ১৬৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত হয়। ইনি চাটিগ্রাম অঞ্চলের 
লোক ছিলেন বলিয়। অনুমান হয়। রামক্ষণ রায়ের ‘শিবায়ন’ বা ‘শিবমঙ্গল' 
বিষ্ণুপুরের রাজা বীরসিংহের রাজ্যকালে (অর্থাৎ ১৫৬৯-৮২ শ্বীষ্টান্দের) মধ্যে 
রচিত হইয়াছিল । : কবির উপাধি ছিল কবিচন্র। নিবাস আধুনিক হাওড়া 
জেলায় রসপুর, গ্রামে ॥ কাব্যাটি আকারে বেশ বড়। . 


৭০. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদের এক কবি উচ্চ কবিহুশক্তিপম্পন্ন না হইলেও 
কাব্যের বিঘয়বন্ত-নির্বাচনে নূতন পথ ধরিয়াছিলেন। কয়েকাট লৌকিক 
দেবদেবীর “মঙ্গল"-কাব্য রচনা করিয়া তিনি তীহাদিগকে “জাতে'' তুলিয়া- 
ছিলেন। ইনি কুষ্ণরাম দাস, জাতি কায়স্থ, নিবাস কলিকাতার উত্তরে 
বেলঘরিয়ার নিকটে নিনিতা (আধুনিক নিমতা) খ্রানে॥ পিতার নাম ভগবত্তী 
দাস, পূত্রের নাম নীলক%। কুঝ্দরাম রানভক্ত ছিলেন । শীতলামঙ্গলে 
'একস্বানে লিখিয়াছেন 2 

মধ্যখানে রঘূনাথ বামেতে জানকী, 

দক্ষিণে লক্ষগ্রণ বীর দূর্জয় ধানুকী। 

এই কূপে কুষ্ণরাম দিবানিশি ভাবে 


কুঝ্ণরামের রচিত পাঁচখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে--'কালিকামঙ্গল', 'ঘট্টামঙ্গল', 
‘রায়মঙ্গল', ‘শীতলামঙ্গল' ও 'কনলালক্গল'। কালিকামঙ্গল প্রথম রচনা? 
ইহাতে দেবীর মাহাত্ম্যপ্রচার-বাপদেশে বিদ্যান্সন্দর-কাহিনী বণিত হইয়াছে। 
কাবাটি সায়িন্তা খানের সুবেদারির সময়ে (১৬৬৯-৭০ অথবা ১৬৭৯-৮৯ 
খ্রীষ্টাব্দে, সম্ভবতঃ প্রথম দফাতেই) রচিত । কবির বয়স তখন বিশ বৎসর । 
দ্বিতীয় রচনা ঘষ্টামঙ্গল ব্রতকখাচ্ছাতীয় ক্ষুদ্র রচনা, ১৬০১ শকাব্দে (অথাৎ, 
১৬৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত। তৃতীয় কাব্য রায়মঙ্গল একেবারে নূতন বস্তু । 
ইহাতে সুন্দরবন অঞ্চলে উপাসিত ব্যাথাধিদেবতা দক্ষিণরায়ের ও সেইসঙ্গে এই 
অঞ্চলের মুসলমানদের সন্মানিত পীর বড় খঁ। গাজী সাহেবের মাহাম্মা-কাহিলী 
বিবৃত হইয়াছে। আনুঘঙ্গিকভাবে এই অঞ্চলের কুম্তীরদেবতা কালুরায়ের 
কাহিনী ও বণিত আছে। দক্ষিণরায়ের পূজা স্ন্দরবন অঞ্চলে অথাৎ চব্বিশ 
পরগনা জেলার দক্ষিণ অংশে 'ও তঁসন্নিহিত অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে, 
এবং এই প্রদেশে বড় খাঁ। গাজীর গান এখনও উৎসব উপলক্ষে গীত হয়। একদা 
দক্ষিণরার কালুরায় এবং বড় খা? গাজীর সাহাস্্য গাথা উত্তর ও পূর্ববঙ্েও অজ্ঞাত 
ছিল না॥ নিগ্নবঙ্গে যখন জঙ্গল কাটিয়া বসবাস ও আবাদ শুরু হয়, তখন 
প্রধান বিপদ ছিল ভাঙ্গার বাধ, জলে কুমীর । তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই দুই 
দেবতার পৃঙ্জা এ অঞ্চলে প্রচলিত হইকাছিল। দক্ষিণরায় আসলে নাম নয়, 
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পদবী । অথ” দক্ষিণদিকের অধিপতি । ইনি মূলে ছিলেন ক্ষেত্রপাল- 
দেবতা ৷ কালুরায়ও আসলে ক্ষেব্রপাল-দেবতা ৷ দক্ষিণরায় গোরা, কালুরায় 
কালিয়া । বড় খ'ঁ। গাজী গোরা ক্ষেত্রপালেরই সুসলমানী সংস্করণ । তাই 
ইহার নামান্তর পীর গোরাচাদ। 

কৃষ্দরামের রায়মঙ্গল-কাব্য ১৬০৮ শকান্দে (অর্থীৎ ১৬৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) 
রচিত হয়। কিন্ত দক্ষিণরায়ের বিষয়ে এইটিই প্রথম কাব্য নহে। কুষ্ণরাম 
তাহার পূর্ববর্তী এক কবি মাধব-জাচার্যের কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন । 

রায়মঙ্গলের মূল আখ্যায়িক। সংক্ষেপে নিয়ে দেওয়া গেল । 

বড়নহের বণিক্‌ দেবদত্ত জলপথে সিংহল হইতেও দূরবর্তী তুরঙ্গ শহরে 


* বাণিজ্যযাত্রা করিয়াছিল"। চন্তীমঙ্গল-কাহিনীর ধনপতি যেমন সমুদ্রবক্ষে 


“কমলে কামিনী?" দৃশ্য দেখিয়াছিল, পথে দেবদত্তও তদনুরূপ আশ্চর্য ব্যাপার 
দেখিয়াছিল--সাগরনব্যে চর পড়িয়াছে, তাহার উপর রম্য বস্গুধ৷। 


রাজদহে গেল সাধুর তরী 
রায় সিরজিল সাগরে পূরী। 
সাগরের মাঝে পড়িল চর 
কত মনোহর সোনার ঘর। 
সিংহাসন মাঝে বসিলা নারায়ণ 
সমুখে সকল দ্বিজের গণ । 
বামে লীলাবতী মূরতি জায়া 
সকলি জানিবে দেবের মায়া । 


তুরঙ্গে পৌ'ছিয়। কখায় কথায় এই দূশ্যের ব্যাপার দেবদত্ত রাজা সুরথকে 
জানাইল এবং তাহাকেও দেখাইতে প্রতিহবন্ত হইল । কিন্ত অবশ্যই দেবদন্ত 
প্রতিজ্ঞামত রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাইতে পারিল না। ফলে জীবনের মত 
কারাকুদ্ধ হইল । এভাবে বহুদিন কাটিয়া গেল; দেবদন্তের পুত্র পুষ্পদত্ত 
পিতার কোন বার্তা না পাইয়া নিজেই তুরক্দ শহরে যাইতে প্রস্তত হইল। 
জাহাজ গড়িবার জন্য রতাই নামক “বাউলা” অর্থ।৭ কাঠুরিয়াকে বন হইতে 
কাঠ কাটিয়। আনিতে হুকুম করিল। সেই বনে দক্ষিণরায়ের প্রিয় একটি 
বড় গাছ ছিল ॥॥. (অর্থাত এই গাছের তলায় দক্ষিণরায়কে পূজা দেওয়া হইত । ) 
সে গাহ্ছটি কাটাতে, দক্ষিণরায়ের এক অনুচর রায়ের নিকট গিয়া অভিযোগ 
করিল। ক্রুদ্ধ হইয়। রায় বড় বড় ছয় বাঘকে পাঠাইলেন ; তাহারা রতাইয়ের 
ছয় ভাইকে সারিয়া ফেলিল। রতাই ভ্রাতৃশোকে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত 
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হইলে দক্ষিণরার দৈববাপী দিলেন যে, তাঁহার প্রিয় তরু ছেদন করিয়া অপরাধ 
করিয়াছে বলিরা তিনি তাহার ছয় ভাইকে বধ করিয়াছেন ; রতাই যদি পুত্রবলি 
দিয়৷ দক্ষিণরায়কে পূজ৷ করে তবে তাহার ছয় সহোদর পুনজীবিত হইবে | 
রতাই শুনিয়৷ তন্দণ্ডেই দক্ষিণরায়কে পৃজ। করিয়া পুত্রকে বলিদান দিল। 
তখন দক্ষিণরায় আবিভূত হইয়। রতাইয়ের পুত্র ও হয় ভাইকে ঝাঁচাইয়া। 
দিলেন। 

রতাই কাঠ লইরা আসিল । হনুমান এবং বিশ্বকর্ন। আগিয়া নৌকা গড়িয়া। 
দিল। পুষ্পদস্ত সাত ডিঙ্গা ভাসাইয়া সমুদ্রযাত্রা করিল। মাতা স্রশীলার 
স্তবস্ততেতে প্রসন্ন হইয়া রক্ষিণরায় পূশপদন্তকে সঙ্কটে রক্ষা করিতে 
প্রতিহত হইলেন। পথে পুষ্পদস্ত পীর বড় খণি গাজ্জীর মোকাম এবং * 
দক্ষিণরায়ের পৃজ্ান্থান দেখিল। এ বিষয়ে পুষ্পদন্ত কিছুই জানে না বলিয়া 
জানিতে কৌতুহল প্রকাশ করিলে কর্ণধার. পীর ও দক্ষিণরায়ের কাহিনী, 
তাঁহাদের বিরোধ ও মিলনের ইতিহাস, এইরূপে বর্ণনা করিতে আর্ত 
কনিল__ 

ধনপতি নামে পূর্বে এক সদাগর ছিল । শে বাণিজ্যে যাইবার পথে এই 
স্থানে নামিয়া দক্ষিণরায়ের পৃ্জা করিল। পীরের পুজা লা করায় অনেক 
ফকীর আসিয়া তাহাকে পীরের পুজা করিতে বলিল । বণিক্‌ কুবুদ্ির বশবর্তী 
হইয়া ফকীরদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দিল। তাহারা গাজীর নিকট গিয়া 
নালিশ করিল যে, দক্ষিণরা% 'আর তাঁহার ব্যাঘ অনুচরদিগের প্রতাপে আর 
কেহ পীরের সমাদর করিতেছে না ; তাহারা অশেষ দুদশাগ্রস্ত হইয়াছে। 
গাজী ক্রুহ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, ““দক্ষিণরায়কে বাঁধিয়া আন |” গাজীর 
আদেশে কালানল বাব ও ফকীরেরা গিয়া দক্ষিণরায়ের প্রতিমা 'ও পৃজাস্থানের 
ধরদ্বার ভাঙ্গিযা ফেলিয়া দিল এবং পুরোহিত ঝ্রাক্মণকে মারধর কনিয়। ভাড়াইয়া 
দিল। তখন বটে বেনে আপিয়া দক্ষিণরায়কে এই কথা জানাইল। 
দক্ষিণরায তাহার ব্যাঘ-সৈনয লইরা গাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র। করিলেন । 
গাজীরও সৈন্য সব বাঘ। রায়ের সেনাপতি বাঘ হীরা, গাজীর সেনাপতি 
বাঘ দাউদ খান। উভয় দলে যুদ্ধ বাধিল, গাজীর দল /হারিয়৷ পলাইয়া। 
গেল। গাজী তখন স্বয়ং রায়ের সঙ্গে বুদ্ধ করিতে 'আসিলেন ; উভয়ের 
মধ্যে ঘোর লড়াই বাধিল। পরাজিতপ্রায় হইয়া গাজী রুখিরা। দাঁড়াইলেন 
এবং সাত হাজার বাঘ মারিয়া অবশেষে রায়ের গলায় কোপ. বসাইলেন। 
দক্ষিণায়ের মুণ্ড দেহ হইতে বিচিছন্রু হইয়া পড়িল বটে কিন্ত তৎক্ষণাৎ 
ধড়ে লাগিয়া যেমন ছিল তেমনই হইল। পুনরায় যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধের 
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প্রকোপে পৃথিবী রসাতলে যায় দেখিয়া ঈশ্বর অর্ব-শ্রীকৃষ্ণ অর্ঘ-পয়গন্বর বেশে 
আবির্ভূত হইলেন। 


অর্ধেক মাথায় কালা একভাগ চূড়া টাল! 
বনমাল। ছিলিনিলি সাথে, 

ধবল অর্ধেক কায় অর্থ নীলমেষ প্রায় 
কোরান পুরাণ দূই হাথে । 

এইরূপ দরশন পাইয়া সে দুইজন 
ধরিয়া পড়িল দুই পায় 


দুইজনের মধ্যে সৌহার্দ্য সংস্থাপন করিয়া দিয় ঈশ্বর তাঁহাদের অধিকার 
এইভাবে ভাগাভাগি করিয়া দিলেন : 


এখানে দক্ষিণরার সব ভাট অধিকার 
হিজুলিতে কালুরার থান), 

সর্বত্রে সাহেব পীর সবে নোঞাইবে শির 
কেহ তারে না করিবে মানা । 


এই কাহিনী শুনির! পৃষ্পদন্ত সে স্থান হইতে নৌকা ছাড়িয়া দিল। সমুদ্রে 
পড়িয়। রামেশ্বর ছাড়িয়া কিছু দূরে সমুদ্রবক্ষে পিতার মত সেও সাগরমাঝে 
সোনার পুরীতে সেই আশ্চর্য রায়-অবতার দৃশ্য দেখিল। তাহার পর গল্পের 
পরিণতি চত্তীমঙ্গলের অনুসরণ করিয়াছে। পুষ্পদস্ত রাজার কাছে প্রতিজ্ঞায় 
হাৰিয়া গিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল | শেমে দক্ষিণরায়ের স্মরণ ল'ওয়ায় তিনি 
আসিয়া পিতাপুত্রকে উদ্ধার করিলেন। তাহার পর যথারীতি রাজকন্যাকে 
বিবাহ করিয়া পিতার সহিত পুষ্পদস্তের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন । 

কৃষ্ণরাম রায়মঙ্গলের প্রথম কবি নহেন। ইহার আগে মাধব আচার্য 
দক্ষিণরায়ের গীত লিখিয়াছিলেন। শে কথা কৃষণরাসই উল্লেখ করিয়াছেন । 
ক্ষলামের পরেও কেহ কেহ রায়সঙ্গল লিখিয়াছিলেন । তাহার মধ্যে দুইজনের 
সন্ধান মিলিয়াছে_নারুদ্রদেৰ আর হরিদেব। a 

শীতলামঙ্গলের রচনাকাল জানা নাই পুঁথি খণ্ডিত বলিয়৷। বইটিতে 
দেবী শীতলার এবং তাঁহার পুত্র ব্যাধিরাজ বসস্তরায়ের মাহাস্্যসূচক কাহিনী 
আছে। কাহিনী তিনটি।  প্রথসাটতে পাই সপ্তগ্রাম অঞ্চলে প্রথম পূজা- 
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প্রতিষ্ঠা । বসম্তরায় বর্ষমান-নিবাসী বৈষ্ণব বেনে সাজিয়া ব্যাপারে চলিয়াছে 
মানিকপাটন সপ্তগ্রামে। তাঁহার অনুচর ব্যাধি সব হইয়াছে তিল, মুগ, মাঘ, 
মন্ুরি, তেল, হলুদ, শসা, কীকুড় ইত্যাদি বিবিধ পণীদ্রবা। সেগুলি ছালায় 
করিয়া বলদের পিঠে চাপানো হইয়াছে আর বসন্তরারের প্রধান পাঁচ 'অনুচর 
সেগুলি তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে । সবার পিছনে ঘোড়ার পিঠে বসস্তরায় ৷ 


কুষ্ণরাম লিখিয়াছেন : 


বলদেতে দিরা ছালা গলাএ ত দির! নালা 
পঞ্ুপাত্ৰ চালাইয়া যায়, * 

হাতেলয়্য৷ পাকা দড়ি ছো। ছে! করি মারে বাড়ি রি 
চল বাছা বলিয়। চালায়? 

হয়বরে ব্যাধিরাজে চলিলা সবার পাছে 
বেপারির হইয়া প্রধান 

মায়ায় গমন হাটে অগাতের মূড়াঘাটে 


অবিলম্বে চলে গুণধাম। 


শুল্ক না দিয় কিছু না কলিয। ব্যাপারির। চলিয়া যাইতেছে দেখিনা জগীতি 
অর্থও থানাদার মদনদাস কায়স্থ তাহাদের আটক করিল এবং জিনিসপত্র পেয়াদা 
'দিয়া লুট করাইল। সেই সব ড্রব্য খাইয়া জগাতি ও তাহার লোকজন নানারকম 
কঠিন রোগে পড়িল এবং কাতরোক্তি করিতে লাগিল ॥ তখন বসম্তরায় দেখ! 
দিয়া ভর্খসনা করিতে লাগিলেন। তাহার পর আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন £ 
আমার ঘটে পূজা কর না পাইবে দুখ, 
অনেক তোর বাড়িবেক নানাজাতি সুখ | 
মদনদাস মন্দির তুলিয়া ঘটে শীতলা ও বসম্তরায়ের পুজা স্থাপন করিল। 
হ্বিতীর ও তুতী% কাহিনীতে শীতলা-বসস্তরায়ের প্রতিমাপূজা প্রবর্তনের 
ইতিহাস । একদিন নারদ আগিয়। শীতলাকে বলিল, পৃথিবীতে তোমার 
পূজা 'তে৷ তেমন প্রচার হইতেছে না । বিশেষ করিয়া তিন ব্যক্তি তোমার 
পৃজা-প্রচারের প্রধান অন্তরায় | » 
নত মুনি বলে ... . নাম এক বড় কাজি 
টি পীর বিনে নাহি ভাবে পর দাগাবাভি। 


টি লেক মো্বনান আছে তো.লেখালে ও 


s শেখাও তাহারে যেন ভালমতে জানে | 
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উজ্জানি নগরে রাজা চন্দরশিখর 
সেই তো না পূজা করে হতবুদ্ধি নর | 
চন্দ্রভানু রাজা আর হিরণ্যপাটনে 
যে কুঝি কুবাদী মর্ত্যে এই কয় জনে। 


নারদের কথার দেবীর অনুচর ব্যাধির! রুষ্ট হইগা মুসলমান-পাড়ার হানা 
দিল। যখন মানুঘ জন্ত সব রোগের প্রকোপে ছটফট করিতেছে তখন শীতলার 


প্রধান অনুচর জরবাণ ব্রা্মণের বেশ ধরিয়া কাজির কাছে গিয়া বলিল, শীতলার 
পুজা কর ভালো হইবে । শুনিয়া কাজি বলিল : 


এখন বুঝিলাম ভাবি শীতল। পরম দেবী 
পূজিব তাহার পদযুগ, 

তিনি সকলের সার যত ব্যাধি আধি তার 
নিন্দিয়া অধম পায় সুখ । 

বিচার করিয়া দেখি কোরান পুরাণ একি 
সারদা বসতি সর্বঘটে, * 

হিন্দু কি মোছোলমানে পয়দা একই স্থানে 


'আচারেতে জুদা জুদা বটে। 


গ্রামের মধ্যে উত্তম মন্দির তুলিয়। শীতলার 'ও বসস্তরায়ের সৃতি গড়াইয়৷ 
ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজার ব্যবস্থা করা হইল । সকলে ভালো হইয়া গেল। 

হ্বিতীয় কাহিনীটি মনসামঙ্গলের হাসন-হোসেন পালার ছীচে গড়া । 
তৃতীয় কাহিনীটি চণ্ডীমঙ্গলের বণিক্‌-খও অনুসারে কল্লিত। কাহিনীটি 
এই : 

উজানির সাধ হৃখীকেশ রাজা চক্্রশেখরের আদেশে চলিয়াছে হিরপ্যপাটনে, 
বাড়িতে বাপমাকে রাখিয়া । তাহার যাত্রাপথ ধনপতি-শ্রীপাতির নতই। 
, কালীদহ পার হইয়। সিংহল বামে বাগ্রিরা রাজদহ তুরঙ্গপাটন পিছে 
. ন্লাখিয়া সাধুর তরী মায়াদহে পড়িল॥ সেখানে তাহাকে ছলিতে শীতলা মায়। 

প্াতিলেন। চে ') 





সমুদ্রের মাঝে হৈলা। পুরী 
অপূর্ধ রঙ্গের ঘর সিংহাসন মনোহর 
0 নাচে গায় বারো। বিদ্যাধরী ৷... 
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সেই তো পরের মাঝে বিশাল বইচির গাছে, 
কুটিয়াছে তাহাতে প্রবাল, 
সহচরীগণ মেলা বসিয়া তাহার তলা 


এই দৃশ্য শুধু হৃথীকেশই দেৰিল। হিরপ্যপাটনে পৌ'ছিরা সে কথায় 
কথায় রাজাকে যায়াদহের দৃশ্যের কথা বলিল ॥ রাজা বলিল, দেখাইতে হইবে, 
না দেখাইতে পারিলে প্রাণদণ্ড। হৃত্বীকেশ রাজাকে সেখানে লইয়া গেল । 
শে নিজে সে দৃশ্য দেখিতে লাগিল কিন্ত রাজা দেখিতে পাইল না । রাজু 
হৃদ্বীকেশের নৌকা লুট করাইয়া তাহার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিল। কারাগারে 
পড়িয়া হৃৰীকেশ প্রাণভয়ে দেবীকে ডাকিতে লাগিল। তখন শীতলা ক্রুদ্ধ 
হইয়া পাজাকে শান্তি দিতে প্রস্তত হইলেন। 


গর্দভ উপরে দেবী সাজের আর্ত, 
মাথায় সোনার কুলা কাখে হেমকুন্ত । 
সাজিল' বসস্তরায় তুরকি বোড়ায়, 
কলেবর শোভা পায় লোচন জুড়ায় । 
হাথে গাণ্ডি শরাসন তুণপূর্ণ খাস, 
চাদ করে ঝকনক পিঠে ঢালখান | 
অরবাণ আদি চলে পাত্র পঞ্চজন, 
সুতিনন্ত ব্যাধি চলে না যায় গণন। 


নারদ আসিয়া, বলিল, ছার মানুষের বিরুদ্ধে শীতলার 'অভিযান শোভা পায় না। 
তখন শীতল ব্যাধিদের পাঠাইয়া! দিলেন । রাজা হার মানিতে বাধ্য হইল । 
শেষে শীতলার পূজা করিয়া! হৃদ্বীকেশের হাতে কন্যা সঁপিয়া তবে ছাড়ান পাইল । 
পত্নী ও পণ্যসম্পদ্‌ লইয়া হৃষীকেশ দেশে ফিরিল। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশটুকু 
পাওয়া যার নাই । 5 

কমলামঙ্গলের কাহিনী রূপকথ৷ হইতে নেওয়া এবং সেই কারণে পাত্রপাত্রী 
অনেক্ষটা স্বভাবসঙ্গত। যে পৃথিটি মিলিরাছে তাহা অখণ্ডিত নহে, তবুও 
যাহা আছে তাহাতে কাহিনী প্রায় সবটাই বোঝা যায়। গৌড়-রাজ্যমব্যে 
জাহবীর কুলে সনত নগরবাসী ব্রাহ্মণ জনার্দন ও গদ্ধবেনে বল্লভ দুই বন্ধু দেশ- 
ভ্রমণে বাহির হইয়া কাঞ্চীপরের উদ্দেশে চলিয়াছে বনপথে। তাহাদের 
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ভক্তি-পরীক্ষাথে” লক্ষ্্ীদেবী প্রথমে বাধিনী হইয়। তাড়া করিলেন। উপায়াস্তর 
না দেখিয়া 
4 পিয়ালগাছের ধারে বল্লভ বানিয়া 

লক্ষ্মীর দোহাই দিল বিপদ সানিয়া । 

আপনি কহিলে পথে দুঃখ লা হইবে, 

দারুণ বাঘিনী পথে উপায় কি হবে। 


তৎক্ষণাৎ বাধিনীর অন্তর্ধান। সামনে সরোবর দেখিয়া দূই বন্ধু ঘোড়া হইতে 
নামিয়া জল খাইতে গেল। অমনি জল হইতে এক সাপ বাহির হইয়া “ঘাড় 
গিলিয়া ফেলিল। যোড়৷ স্বারাইয়া তাহারা লক্ষ্মীর দোহাই দিয়া কীদিতেছে, 
এমন সময় লক্ষ্মী ব্রাহ্মণীর বেশে আসিয়। উপস্থিত, সঙ্গে সঙ্গে একটি পাখী ও 
উড়িয়া আগিল। তাহাদের দুঃখের কারণ জানিয়া লইয়া লক্ষী বলিলেন, 
আমার পো পাখী আছে সে সাপ মারিবে। পাখী ছেঁ। মারিয়া জল হইতে 
সাপ তুলিল এবং তাহার পেট চিরিয়া দিল । পেটের মধ্য হইতে সাপে গেল৷ 
সব জীবজন্ত জীবিত অবস্থায় বাহির হইয়া আসিল। বললভও তাহার ঝোড়া। 
পাইল। সাপ বীচিয়া উঠিয়া আবার জলে নামিল। বেনে লক্ষ্মীর পায়ে 
পড়িল, বলিল, “সঙ্কটে সত্বর আসি দিবে দরশন”'। তখন 


কানে হৈতে খসাইলেন কমলের ফুল, 
বল্লভে দিলেন দেবী হৈয়া অনুকুল । 


দুই বন্ধু ঘোড়ায় চড়িয়৷ আগাইরা চলিল । অনেক গ্রাম দেখিতে দেখিতে 
তাহারা পৌ"ছিল এক জনহীন বিরাট রাজবাড়িতে। ভিতরে গিয়। তাহারা 
এক বিশালকায় রাক্ষসীর সামনে পড়িল এবং জীবনের আশা ছাড়িয়া লক্ষ্মীকে 
স্মরণ করিয়া 


জোড় করি করছ্বয় কাঁপিতে কীপিতে রয় 
রাক্ষসীরে প্রণাম করিল, 

ভালমন্দ নাহি বলে * বসন বৰিয়া গলে 
ছোড়হাতে সাক্ষাতে রহিল | 


পরিচয় জানিয়। লইয়া রাক্ষসী তাহাদের অভয় দিল আর বলিল, দিন কত থাক 
তাহার পর যথেচছ যাইও । বাক্ষসীর বাসনা, পালিতা রাজকন্যাকে ব্রাহ্মণের 
সঙ্গে বিবাহ দিবে । পরের দিন রাজকন্যার সঙ্গে দুইজনের দেখা, হইল। 
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দেখা হইবামাত্র রাজকন্যা ও জনার্দন পরস্পরের প্রেমে পড়িল এবং গান্ধর্বমতে 
তাহাদের বিবাহ হইল । কিছুদিন পরে 


রাক্ষসীর নিকটে বল্লভ গিয়া কয়, 
কাঞ্কীদেশে যাব আমি যদি আজ্ঞা হয়। 


রাক্ষসী বলিল, বেশ যাও। তবে এই তো দেশে ফিরিবার পথ, তখন দেখা 
করিতে ভূলিও না । রাক্ষসীকে প্রণাম করিরা দুই বন্ধু খোড়ায় চড়িয়া বাহির 
হইয়া পড়িল উত্তরসুখে । অনেক দূর গিয়। পথ শেঘ হইল সমুদ্রের কুলে । 
দুই বন্ধু ভাবিয়া আকুল, ঘোড়ায় চড়িয়া সমুদ্ৰ পার হইবে কিসে? তখন তাহার 
লক্ষগ্রীকে ডাকিতে লাগিল, “কেন আর দুঃখ দেহ বিদেশে আনিয়া" ॥ লক্ষী 
যদয় হইলেন । 


কমলা দেবীর নায়া দেখ সর্বজন, 
নদীমব্যে জাঙ্গাল হইল ততক্ষণ । 
বামেতে সাগর আর সাগরের বংশ, 
ডাহিনে কমলাদহ নদী এক অংশ। 
ঘোড়ায় চড়িয়। দৌহে জাঙ্গাল বাহিয়া। 
কমলাদহেতে গেল নিকট হইয়া । 


কাঙ্গাল দিয়। যাইবার কালে দেবী ভক্তকে ছলনা করিবার জন্য সায়া পাঁতিলেন। 
সমুদ্রের মাঝখানে সবুজ ধানখেত তাহার মধ্যে দেবী খান্যের আভরণ পরিয়। 
পদ্যের উপর বসিয়া রহিলেন। বিবিধ ধান্যের আভরণ যেমন, 


মুক্তাশালি সীশখায় সিন্দুর শোভা পায়, 
কবরী আটিল ধান্য কামিনীজটায় । 
লক্ষ্মীভোগ পূণ্যভোগ খোপায় রাখিল, 
সুজশুনধি পাটখোপ পিঠেতে দুলিল। 


কবি বলিতেছেন, তিনি লেবীর এই আস তিনি শপে নেখিলাছিলেন। 
কাঞ্ীপুরে পৌ'ছিরা দুই বন্ধ, গাছের তলার বিশ্রাম করিতেছে এমন সময় 
শহরকোটাল তাহাদের বিদেশী রাজার চর মনে করিয়া ধরিয়া লইরা গেল রাজার 
সমুখে । রাজার কাছে নিজ পরিচর দিলে রাজা বলিল, তোনরা নিজের কথাতেই 
ঝরা পড়িতেছ। গৌড় হইতে সদাগরেরা আসে ডিঙ্গায় চড়িরা বহু দিনে বহু 
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ক্রেশে, আর তোমরা বলিতেছ ঘোড়ার চড়িয়া আসিয়া । একি সম্ভব? বল্লভ 
তখন রাজাকে সর্প, সরোবর, সমুদ্র-াাল ও ধান্যেশ্বরী সুতির কথা বলিল 
এবং রাজাকে দেখাইতে ও সমুদ্র হইতে পণ্য তুলিয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিল । 
কিন্ত সেখানে গিয়া কেহ কিছুই দেখিতে পাইল না । বল্লভ দুঃখ করিয়) 
বলিতে লাগিল : 

আমারে বিপক্ষ বিধি হেন বিপরীত, 
হারিনূ এখন রাজা যে হয়ে উচিত। 

জাজাল হইনু পার দেখিনু নয়ানে, 

উহাতে এমন হবে জানিব কেমনে । 

নহে ব্ল। রাখহ কিবা মনে হয় যে, 

যে আছে কপালে তাহা খণ্ডাইবে কে ॥ 


শুনিয়া রাজার মন নরম হইল, বলিল, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ স্বীকার কর । 


দন্তে তূণ করি কহ সকলের আগে । 
বাজারে বাজারে তোরে ফিরাইব লয়), 
বেড়াইৰ উচচস্বরে এই কথা কয়া । 
তবে তোরে না মারিব করিব বিদায়, 
না বল এমন কথা যেন সর্বণায়। 


বল্লভ বলিল, গ্রাণভয়ে আমি মিথ্যা কখা বলিতে পারিব না, 


বলিয়াছি আগে যেই সেইত প্রমাণ, 
কি করিব কোথা যাব যাউক পরাণ। 


রাজা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিল। কোটাল তাহাকে দক্ষিণ মশানে লইয়া চলিল । 
বল্লভ মনে মনে দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিল । সশানের কাছে রম্য সরোবর, 
দেখিয়! বল্লভ জল খাইতে চাহিল। কোটাল দাড়ি মুচড়াইয়া বলিল, বেটা 
পালাইতে চাহিস বুঝি । কোটালের ছোট ভাই হরিহর দাদাকে বুঝাইয়া 
বল্লভকে ঘাটে লইয়। গেল স্বান পান করাইক্রত। হরিহর 


খসাইয়া। হাতের দড়ি বুঝায় করুণা করি - 
ভাব ইষ্টদেবত৷ আপন, 
সংসার-সমুদ্র তরি আইলে যমের পুরী 


যদি হইল অকালমরণ । 


৮০. 


কনার্দন ছায়ার মত সর্বদা বললভের পিছু পিছু ফিরিতেছে ॥ 


জনার্দন বল্লতকে লক্ষ্মীর পদ্গের কথা স্মরণ করাইয়।৷ দিল। 


ছারা যেন কাছে কাছে ্রাহ্মণের পুত্র আছে 
বলে সাধু দেখিনা তাহায় 

কহিয়া মধুর বোল বাহু তুলি হরিবোল 
এ জন্মের হইনু বিদায়। 

হাড়িরা সংসার মায়া রাজকন্যা হেন জারা 
মোর সঙ্গে সদা অনুকূল, 

বিধাতা লাগিল পাছে লিখন কপালে আছে 
আমার রহিল বড় শেল। 

প্রাণের সমান সখা আর স্না হইবে দেখা 
মাথায় তুলিয়া দেহ পা, 

বড় দুঃখ একবার দেশেতে না গেলু আর 
না দেখিব গুরু বাপ মা । 

চল গৃহ দেশ-খান রহিলে হারাবে প্রাণ 
যম সম এই নৃপলণি, 

রাক্ষসীর কাছে গিয়া পায়ে ধরি প্রণমিয়। 
দেখ গিয়া জনকজননী | 

দেখিলে যেমন হেথা কহিবে সকল কথা 


বল্লভ 


তখন জান করিয়া শুদ্ধ হইয়া দেবীদত কুল হাতে লইয়া স্তব করিতে লাগিল । 
সন্ধী লীলাবতীর পরামর্শ নত দেবী বুড়ি সাজিয়া শানে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে 
পাখী গরুড কোটালের দল ধ্বংস করিল, রাজসৈন্যও লণ্ডভণ্ড হইল । 
এ: রাজলক্ষ্মী রাজ্য ছাড়িল। তখন 


পাখা । 


ধান্য আর চালু যত ছিল ঠাঞি ঠাঞি 
শূন্যাকার সে সকল এক মুঠা নাঞি।... 
রহিল শরীরস্বাত্র শূন্য খর হবার 

খায় পরে হেন দ্রব্য কিছু নাই আর । 


অনুপায় হইয়া রাজ৷ বল্লভকে ধরিয়। বসিল £ 


বারেক সদয় যদি হন দেবী শিবা 
তোমারে অর্ধেক রাজ্য দিব কন্য! বিভা | 





বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


৮১ 


বল্লভ বলিল, লক্ষ্মীকে ধ্যান করুন| দেবী প্রসন্ন হইয়া রাজাকে বান্যেশ্বরী 


সুতি দেখাইলেন। 


মশানেতে দেবী সেই সপ -সরোবরও দেখাইলেন | 
মরা সব বীচিয়া উঠিল, রাজলক্ষ্ররী ফিরিয়া আসিল। 
রজিকন্যার সঙ্গে বিবাহ ও দেশে প্রত্যাবর্তন । 


দক্ষিণ শানে 


রুধিরের নদীমব্যে পড়িল জাঙ্গাল, 
চৌদিকে বান্যের ক্ষেত নানা পরকার | 
কেহ দায় কেহ বুনে কেহ করে সাপ, 
কমলে বসিল পরি ধান্যের কলাপ। 


তাহার পর দেবীর অনুগ্রহে 
তাহার পর বল্পতের 
পথে রাক্ষসীর কাছে গিয়া 


জনার্দন পত্বীকে সঙ্গে করিয়া লইল । . বিদায়ের ক্ষণে সকলে রাক্ষসীকে প্রণাৰ 
কলিয়। চুপ করিয়া আছে ভয়ে । তখন 


কন্যাকে ডাকিয়া কিছু বলে লিশাচরী, 
পূঘিনু তোমার তরে অতি বন্দ করি। 
তুমি ত আমার তরে সদত সেবিলে, 
জনক জননী হত্যা মনে না করিলে। 
ব্রাহ্মণেরে বিভা দিনু যাহ নিজ খরে 
করিহ স্বামীর সেবা পরম আদরে | 
অপরাধ আনার সকল কর ক্ষো, 
নিল্দাবাদ না করিহ ভাগ্যবতী রাষা । 
বলিতে বলিতে দুটি চক্ষে জল ঝরে, 
কন্যার গলায় গিয়া মমতায় ধরে । 


দেশে ফিরিলে বল্লভের পিত। লক্ষ্মীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিল ও সোনার 
মতি স্বাপন করিয়া ধুমধামে পূজা করিতে লাগিল। 


৯২৯২ 2 


মুসলমান কৰি 


শপ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব পদাবলী-গানের প্লাবন বহিয়াছিল। 
বৈষ্ণব ভাবধারায় তখন দেশের চিন্তভূমি পরিদিক্ত, এবং তাহাতেই গীতি-কাব্য 
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৮২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


প্রাচ্র্ষে পুষ্পিত ও বিকশিত হইয়াছিল । বাঙ্গালার মুসলমানগণ অনেককাল 
পূর্ব হইতেই মনে প্রাণে বাঙ্গালী | স্রতরাং সুসলসান কবিরাও যে বাঙ্গালায় 
ও ব্রলবুলিতে রাধাকুষ-বিঘয়ক গীতি-কাব্য রচনায় অগ্রসর হইবে তাহা সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক। সপ্তদশ শতাব্দীতে আমরা ভালো ভালো মুসলমান পদকর্ত। 
স্পাইতেহি। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ট নলীর লামুদ, সৈয়দ স্রলতান, সৈয়দ মর্তৃক্জা, 
আলি রাঙ্গা এবং আলাওল । 

সপ্তদশ শতাব্দীর আগেকার মূসলমান কবিদের সন্ধন্ধে আমাদের জ্ঞান 
সম্পূর্ণ নয়। তবে একজন কবিকে আমর! ধরিতে পারি । ইনি শা বিরিদ 
শান, “বিদ্যান্তন্দর'-কাব্যের রচয়িতা । এই কাবাটির খণ্ডিত পাখি পাইয়াচ্িলেন 
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ । রচনাকাল জানা যায় নাই, তাবে রচনারীতির 
সাক্ষ্য অনুসারে কাবাটিকে ঘোড়শ শতাব্দীর রচনা বলিতে হয়। ভাঘা 
শ্রীকৃষণ-কীর্তনের মতই | কবির সংস্কৃত বিদ্যায় অধিকার ছিল | কবিক'্লনা'ও 
শতানুগতিকার উত্তৰে । 

শা ৰিরিদ খানের এই পরিচয়টুকু তাহার কাব্যে পাওয়া গিয়াছে : 


পাআর মল্লিক সূত বিজ্ঞবর শাস্যূত 
উজ্জীয়াল মল্লিক প্রধান, 
তান পুত্র জি ঠাকুর তিন গিক সরকার 
অনুজ মল্লিক যুছা খান। .-. 
তান সুত গুণাধিক, নানু রাজ নয়ালিক 
জগতপ্রচার যশ খ্যাতি, 
তান পূত্র অল্জ্ঞান হীন সাবিরিদ খান 


পদবন্ধে রচিত ভারতী | 


আরাকানের সঙ্গে বাঙ্গাল! দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের স্ত্রপাত হয় 
চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। পঞ্চদশ -শতাব্দীর প্রারন্ডে হোসেন শাহা- 
কর্তৃক চাচিগ'। বিজিত হইবার পর এই যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। তখন হইতে 
চাটিগ'। ও নিয়বক্ষ অঞ্চল হইতে শিক্ষিত ম্‌সলমানের৷ আরাকানে গিয়া রাজসভ। 
জীকাইয়। বগিতে ছিলেন। 

"এই সব কর্মচারীর প্ররোচনায় গৌড়-দরবারের অনুকরণে আরাকান রাজ- 
সভায় বাঙ্গাল। সাহিতেঃর সমাদর ও পোঘকতার সূত্রপাত । আরাকান রাজসভার 
মার ভারতবর্ঘের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত আরব-উপন্যাসজাতীয় গল্প, 
ক্ষপকণ৷ ও লৌকিক কাহিনী বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানী হইয়াছিল । আরাকান 


বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথা ৮৩ 


রাজসতভায় সংবধিত সব বাঙ্গালী কৰিই শুসলমান। ইহাদের মধ্যে দৌলৎ 
কাজী প্রাচীনতম । আরাকানরাজ শ্রীন্বর্মার (রাজ্যকাল ১৬২২-৩৮ খ্ৰীষ্টাব্দ) 
কর্মচারী আশ্রফ খানের আদেশে ইনি ‘সতী ময়না (নামান্তর “লোরচক্ানী') 
কাৰ্য লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শেঘ করিবার আগেই তাঁহার দেহত্যাগ 
হয়। অনেক কাল পরে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আলাওল বাকি অংশ রচনা করিয়া 
দিয়৷ কাব্যকাহিনী সম্পৰ্ণ করেন। দৌল কাজীর বেশ পাণ্ডিত্য ছিল। 
এবং তাহার হারা কাবারসের হানি না হইর। উৎকর্ঘই হইয়াছিল। দৌল+ 
কাজীর রচনার তুলনায় আলাওলের রচিত অংশ নিতান্ত নীরস। 

* আরাকানের, এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন নুখ্য 
কৰি ছিলেন সৈয়দ আলাশুল॥ আলাওল তাহার কাব্যগুলিতে নিজের 
জী।নকথা যাহা বলিয়াছেন তাহা কতকটা। রোমাঞ্চক ধরণের ॥ কবির পিতৃভুষি 
এবং জন্মস্থান ছিল বাক্ষাল।৷ দেশে কতেহাবাদ পরগনায় জালালপুর প্রানে । 
দেশের বণ নার কবি পঞ্চসূখ 2 

গৌড়মঝো প্রষ্ান ফতেয়াবাদ দেশ, 
আলিম ওলসা হিন্দ্‌ বৈসয় বিশে | 
বছল দালিশসল্দ খলিফা আলিম, 
আলিম জনের কণা দিতে নাহি সীম । 
হিন্দুকুলে স্রাঙ্গণ সচ্ছ্জন যতী সতী, 
সধ্োেতে গোপাল আর শিব ভাগীরখী । 


দেশের অনিকারী তখন মজলিস কুতুব! আলাওল তাহারই এক অনাতে)র 
পুত্র। একদা পিতাপুত্রে নৌকা করিয়া যাইবার সময় পোর্তুগীষ্‌ জলদস্্য 
(“'হাৰ্াদ'') হারা আক্রান্ত হন। দুই পক্ষে লড়াই হয়। কবির পিতা যুদ্ধে 
মরিয়। শহীদ হন। কবি ন! মরিয়। দুঃখ করিয়াছেন, "না পাইল শহীদ-পদ 
আছে আযুলেশ।'' হার্সাদেরা তাঁহাকে বরিয়। লইয়া গিয়া আরাবানে বেচিল। 
আলা ওল রাজার অশ্বারোহী সেনায় নিযুক্ত হইলেন | 'অবস্থাবৈগুণ) সত্ত্বেও 
আলা গুলের পাণ্ডিত্যের এবং সঙ্গীত-নৈপুণ্যের খ্যাতি শীঘই ছড়াইয়! পড়িল। 
সঙ্গে ছোট-বড় সকলেই তাহাকে খাতির করিতে লাগিল। 
তালিব-আলিম বলি আমীরে ফকীরে, i 
অনুবস্থ দিরা আমা পৌঘেম্ত আদরে। 
অচিরে রাজোর প্রধান ব্যক্তি মাগন ঠাকুরের সহিত আলা'ওলের 
লৌহারর্ন, জন্মিল। মাগন ঠাকুর গুণী লোক ছিলেন। বহু কৰি 
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পণ্ডিত নাট গায়ন তাঁহার সাহায্য পাইত। ইহার সম্বন্ধে কবি 
লিবিয়াছেন : 
মধুর আলাপে বশ হৈল মোর নন, 
তান গুণসৃত্র হৈল গ্রীবাতে বন্ধন। 
গুণিগণ থাকন্ত তাঁহার সভা ভরি, 
গীত-নাট যঙ্তত্ব রঙ্গভঙ্গ করি। 


সাগন ঠাকুরের যারফ মন্ত্রী সুলেমানের সঙ্গেও কবির ঘনিষ্ঠতা হয় । মাগনের 
ও সুলেমানের অনুরোধে কবি কয়েকখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন । ক! 

শাহা শুজা আরংজেবের ভয়ে বাঙ্গালা দেশ হইতে পলাইয়। রোসাঙ্গ-রাজের 
আশ্রর লইলে আলাওল শুজার সহিত পরিচিত হন। কোন কারণে রাজার 
অসস্তোঘ-ভাজন হইয়া শুজা নিহত হন। ইতিমধ্যে আলাওলের কৰিখ্যাতি 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার খাতির সর্বত্র, বহু লোক তাহাকে গুরু করিয়াছে। 


বহু মহন্তের পুত্র মহ মহ নর, 
নাট-গীত সঙ্গত শিখাইন্‌ বহুতর । 
বহুল মহন্তলোক কৈল গুরুভাব, 
সকলের কুপা৷ হস্তে ছিল বহু লাভ । 
মোর বাক্য এখ৷ প্রচারিল সব ঠামে, 
রসগ্রন্থ প্রচারিনু মহস্ত সব নাসে। 


ভাহার পর কবি বলিতেছেন : 
এই মতে স্খে গোঙাইনু কত কাল, 
বৃদ্ধকালে অবশেষে হইল জঞ্জাল । 
হই পরদেশী আমি আলাওল হীন, 
রোসাঙ্গে হইনূ বন্দী আপনা কুদিন। 


শাহা শুজার সঙ্গে কবির ঘলিষ্ঠতার ছল ধনিয়া তাঁহার প্রবল প্রতিপক্ষ 
সীর্জা! নামক এক রাজকর্মচারী রাজার কান ভাঙ্গাইল । কবি লিখিয়াছেন : 
পাপিষ্ঠের কুটচক্র রাজা না বুঝিয়া 
কারাগারে দিল মোরে ক্রোধান্বিত হইয়া | 


কিছুকাল কারাগারে গভযদ্ণা ভোগ করিয়া কবি অবশেষে মুক্তিলাভ করিলেন । 
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কিন্ত রাজরোছে তাঁহার ধনসম্পদ্‌ ও খ্যাতি-প্রতিপন্তি সব নষ্ট হইয়াছে। কবি 
বলিতেছেন : 

আয়ু ছিল শেঘ আমায় রাখিল বিধাতাএ, 

সবে ভিক্ষ। জীবরক্ষা ক্লেশে দিন যাএ। 

মন্দকীন্তি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ, 

পুত্র দারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ । 


কিন্ত গুণীর মান কবির যশ বেশিদিন চাপা থাকিবার নয়। সৈরদ মূস। নামক 
একজন সন্বান্ত ব্যক্তিকে আলাওল এখন বন্ধুরূপে পাইলেন । কারাগারে 
রন্দী হইবার পূর্বে মাগন ঠাকুরের আদেশে আলাওল একাটি কাব্যের পত্তন 
করিয়াছিলেন। কারাগার" হইতে খালাস হইয়া কবি যে দূর্দশায় পড়িলেন, 
তাহা কাব্যচর্চার পক্ষে কিছুতেই অনুকূল ছিল ন৷। অবশেষে দীর্ঘ নর বৎসর 
পরে সৈয়দ মূসার অনুরোধে সে কাব্য সমাপ্ত করেন। সৈয়দ নূসার অনুরোধ 
প্রথমে কৰি স্বীকার করিতে চাহেন নাই । তিনি বলিয়াছিলেন, বৃদ্ধকালে আর 


বই লেখা উচিত নয়। 
রচিনু বছল গ্রন্থ নান৷ আলজাল, 


রহিতে ঈশ্বরভাবে যুক্ত এহি কাল । 
সৈয়দ মুসা উত্তর করিয়াছিলেন, সাধারণ লোকের পক্ষে তাই বটে, কিন্ত 
SEL ton “অন্যজন নহ তুমি আলাল গুণী", 

যাহার বচনে লোকে পাএ উপদেশ, 

তাহার মৌনতা যুক্ত না হএ বিশে । 

তুমি না রচিলে খণ্ডবাক্য রহে পোখা, 

এপ রচিতে আর হেবা আছে এখা । 
তাহার পর তিনি গ্রস্থ সমাপ্ত করিবার পক্ষে তিনটি অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ 


করিলেন ২ 
তিন মতে কাব্য সাঙ্গ করিতে উচিত, 


প্রথমে বচনমাত্র মাগন বিদিত। 

দিয়জে কুমাররাজ রহিল বন্ধনে, 

পড়িলে পৃস্তক দুঃখ উপজএ ননে। 

তৃতীয়ে আমার প্রেস রাখিতে জুয়াএ, 

এডাইতে নারিবা রচিবা সর্বথাএ ৷ 
মূসার মত মহ লোকের অনুরোধ ঠেলিতে না পারিয়া আলাওল ঈশ্বরকে স্মরণ 
করিয়া *্রস্থকর্সে”" প্রবেশ করিলেন । 





৮৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


রোসাজের কাজী সৈয়দ নন্দ শাহা ছিলেন সূফী-সম্প্রদায়ের এক শুরু । 
আলা'ওল উহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়ান্িলেন । বোধ করি এই গুরুরই সাহায্যে 
কবি রোসাঙ্গ-রাছ্ের প্রসন্নত্তা লাভ করিলেন। রোসাঙ্গ-রাজ ''নবরাজ- 
মদলিস'' শ্বীচঙ্্র বসার সভায় অনেক গুণিব্যক্তি থাকিলে ও আলা ওলের খাতির 
হইল সর্বাধিক । কবি বলিয়াছেন : 


বহু গুপনম্ত আছে তাহান সভাএ, 
তখাপিহ মোর বাক্য মনে অতি ভাএ। 
রাজ্ছ। একদিন সঙ্বাস্ত অনুচর এবং পোদ্যবর্গকে আসম্ণ করিয়া উত্তমন্গাপে 
খাওয়াইলেন। সকলে তুষ্ট হইয়া প্রশংসা করিতৈ লাগিল যে রাজা ধন্য, 
যেহেতু তিনি হিন্দুদের মত লোকহিতে ব্যয়ে মৃক্তহস্ড। 


হিন্দুজাতি নানা দুঃখে উপর্জএ সাল, 
মন্দির পুক্ধণী দেয় কতেক জাঙ্গাল। 
স্বজনে বাড়ায় বৃত্তি অনুরূপ পূণ্য, 
অস্তকালে নাম রহে সেই ধন্য বন্য । 


রাজ। বলিলেন, যতই ভাল হউক কেবল স্বদেশেই এ সব ফীতি খ্যাতি লাভ 
করে, এবং চিরস্থায়ীও নয় ; কবির রচনার সঙ্গে গাথা পড়িলেই রাজার নাম 
চিরগ্যরণীয় হয়। স্মতরাং রাজ। তখন আলাওলকে আদেশ করিলেন, "সস 
মাসে গ্রন্থ রচ কহিন্‌ বিশেঘ।'' কবি মুহ্ষিলে পড়িরা গেলেন, একে তাঁহার 
বৃদ্ধকাল, তাহার উপর “'বিশেছে বাজার দায় অধিক জঞ্াল'", সর্বোপরি ''নীরস 
হইল অঙ্গ ন। প্রকাশে মতি ।'' রাজ। কুঝিলেন কবিকে সংসারপোঘণদার 
হইতে মুক্তি ন। দিলে কবিত্ব সুতি হইবে না॥ তখ* তিনি কবির উপবুক্ত বৃত্তি 
নির্ধারণ, করিয়া দিলেন । রাজা হইতেছেন 


অন্ুাতা ভয়স্রাতা দুইক্ষতে বাপ, 
না নাখিলে তান বাক্য গুরুতর পাপ । 


তদনুসারে আলাওল কৰি নিজামীর ফারসী কাব্য “ইসৃকন্দর-নাসা' অবলদ্বনে 
“দারা-সিকন্দর-নাযা” রচনা করিলেন।॥ ইহাতে আলেকছাগারের পারস্য 
কাহিনী বণিত আছে ॥ 

শৈরদ আলাওলের প্রন রচন। 'পপ্মাবতী- ইহার শ্রেষ্ঠ কাব্য । আরাকান- 
রা খদে। মিন্তারের (রাজ্যকাল ১৬৪৫-৫২) নহামস্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোবে 


© 
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পনৰ্মাবতী রচিত হইয়াছিল। :মঘোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মালিক মুহস্মদ 
জায়সী অবৰী (অর্থাৎ পূৰা হিন্দী) ভাষায় যে পদ্যাবতী-কাব্য রচনা। 
করিয়াছিলেন তাহাই আলাওলের কাবোর বিঘয় যোগাইয়াছে। কিন্ত 
ইহা, অনুবাদ মাত্র নয়। আলাওল পণ্মাবতীর কাহিনীকে অঙন্ধপ্ 
বদলাইয়াছেন৷ | 

হিন্দু পূরাণ-কাহিনী আলাওলের জানা হিল ভালোভাবেই । পদ্যাৰ্তী- 
কাব্যে রামায়ণ-মহাভারত-কাহিনীর উল্লেখ অনেকবার আছে। তখনকার 
বাঙ্গালা সাহিতোর বিভিন্ন ধারাও তাঁহার অপরিচিত ছিল লা। নৈঝঃন- 
পুদাবলীর প্রভাব প্মাবতীর গান গুলিতে বিশেদভাবে পড়িরাছে। গোরক্ষনাথের 
ও গোপীচন্দ্রের উপাখযানেন্দ উল্লেখ পাওয়া যায়। বিদ্যান্রন্দর কাহিনীর ও 
আভাস আছে ॥ সংস্কৃত অলক্ষার- ও সঙ্গীত-শাস্ত্রে আলাওলের বেশ দখল ছিল । 
সর্বোপরি আলাওল ছিলেন সৃফী-সাধক। তাই তাহার এই রোমান্টিক 
কাব্যটিতে প্রচলিত কাব্যকলার সঙ্গে অধ্যাত্স-অনুভূতির সংযোগ হইয়া অভিনব, 
রসন্দাষ্টি হইয়াছে । নিজের সঙ্গন্ধে কৰি বলিয়াছেন: 


খ্রেমষকবি আলাগল প্রভুর ভাবক, 
অন্তরে প্রবল পুণ্ প্রভুর আশক। 


কবির কথার আমরাও প্রতিধ্বনি করিতে পারি : 


তাহার পিরীতি-রসে চন্দন-তুলন যশে 
বশ হৈল গুশিগণ-সন, 
হীন আলাওল-বাণী সরস পয়ারখানি 


পদে পদে অনৃতসিঞ্চন। 


থদো সিস্তারের পরবর্তী রাজা শ্রীচঙ্দ স্রধর্মীর মন্ত্রী সুলেমানের অনুরোধে 
আলাওল দৌলত কাজীর 'অসমাণ্ড *লোরচন্দ্রানী' সম্পূর্ণ করেন (১৬৫৯)। 
“সৈকু-ু-ুৃক বদিউ-ছু-করমাল,' “হপ্ত পথ্কর' এবং “দারাসিকন্দর-নামা'__. 
আলাওলের এই তিনখানি কাব্যের কখাবস্ত ফারসী কাব্য হইতে গৃহীত । পথম 
বইটি মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আরন্ধ হইয়াছিল, কিন্ত মাগন ঠাকুরের মৃত্যু 
ও কবির কারাবাসের জন্য কাব্যটি অসমাপ্ত রহিয়া যায় এবং অবশেষে দীর্ঘ নয় 
বংসর পরে সৈয়দ মূসার অনুরোধে সমাপ্ত হয় (১৬৬৮) ৷ হপ্ত পর্কর লেখা হয় 
শ্রীচন্দ্র জুবর্নার সেনাপতি সৈয়দ মুহন্্রদের অনুরোধে । তৃতীয় কাব্যাটি রচিত 
হয় স্বয়ং শ্ৰীচন্দ্ৰ স্রধর্সার আদেশে (আনুমানিক ১৬৭১)। আলাওলের পঞ্চম 
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্রশ্থ ‘তয়ফ!’ বা “তোহ্ফা”ও (১৬৬৩-৬৪) কারসীর অনুবাদ । ইহার বিশয় 
হইতেছে মুসলমান বর্ষের অনুষ্ঠান ও নিত্যকৃত্য । 
সৈফু-বৃ-সুলক বদিউ-ছ্-জনাল এবং দারাপিকন্দর-নামা__এই দুইটি 

আলাওলের সর্বশেষ রচনা । আলাওলের মন তখন অব্যাস্বচিস্তায় তৎপর । 
তাই সৈফু-বৃ-যূৰ্কের উপসংহারে পাঠকের কাছে তিনি এই কাতর প্রার্থনা 
জানাইয়াছেন : 

যদি মোর কবি-রসে সখ লাগে সনে, 

আশীর্বাদ কর মোরে ফকীরি কারণে । 

ঈশ্বরেতে যুক্তি মাগ আমার লাগিয়া, রে 

পড়িও ফতেহ এককুষ্টি অনু খাইয়া । 


দারাসিকন্দর-নামার প্রায় প্রত্যেক পদের ভনিতার শেষে আলাওল গুরুর 
দোহাই দিয়াছেন। 

আলাওলের সংস্কৃত ভাঘার এবং সাহিত্যে বেশ অধিকার ছিল। তিনি 
শুধুই কৰি-পত্ডিত ছিলেন না, সাধকও ছিলেন। আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাহার 
'আদিরসান্মক কাব্যগুলিকে একটি সংযত-শ্রী দিয়াছে। আলাওলের রচনা- 
রীতি সরল ; সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আছে এবং আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য 
নাই। দৌলৎ কাজ্দীর নত 'আলাওলও অনেকগুলি বৈষ্ণবপদ রচনা 
করিয়াছিলেন। 

সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের অন্তত সরাগলপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 
হোসেন শাহার সেনাপতি পরাগল খানের নামেই এই গ্রামের নাম। কৰিও 
পরাগলের বংশধর ছিলেন। বৈক্ণব-পদাবলী ছাড়া সৈয়দ সুলতানের লেখা 
তিনখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে--'জ্ঞানপ্রদীপ’, 'নবীবংশ' এবং ‘শৰে মেয়েরাজ' 
(নামান্তর “ওফাত রস্গুল' বা “হজরত মহস্মদ-চরিত’) ৷ জ্ঞানপ্রদীপ যোগসাধনার 
বই) নৰীবংশ বিরাট কাব্য, ইহাতে বারজন নবী অর্থাৎ অবতভার-মহাপুরুমের 
কাহিনী বণিত হইয়াছে । নবীদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ, শিব এবং শ্বীক্ষ্ণও 
'আছেন। হরিবংশ পুরাণের অনুকরণে রচিত এই কাব্যাটতে কবি বিশেঘ 
হৃদয়ব্তা ও সসদশিতা সহকারে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা 
কৰিয়াঁছেন। তৃতীয় কাব্যখানি একেবারে স্বতস্ব গ্রন্থ নয়, নবীবংশেরই 
খিল পর্ব অর্থাৎ শেষ বও। 

শেখ চাদের “রন্ুলবিজর' কাব্যেও হজরৎ মহস্থদের জীবনী বণিত। কাব্যাট 
বিশেঘত্বহীন নহে । শাহ! নহস্বদ সগীরের “ইউন্ফ-জোলেখা" ভালো রচনা । 
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ৰাঙ্গাল! সাহিত্যের কণা é ৮৯ 
কেহ কেহ মনে করেন যে, কাব্যাট গিয়াস্স-দ্‌-দীন আল্ঞহ্‌ শাহার রাজ্যকালে 
(১৩৮৯-৯৬) বিরচিত। এ অনুমানের পক্ষে কোন যুক্তি নাই। পুথিতে 
লিপিকাল ১৭৩২ খ্ৰীষ্টাব্দ । কাব্যের রচনাকাল তাহার একশত বৎসরের 


বেশি না৷ হওয়াই সম্ভব । নহমন্্দ খানের 'মকুতু-হু-হোসেন' (রচন৷-কাল 
১৬৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দ)-কাবে; কারবালার সর্সজ্ঞদ কাহিনী বিকৃত হইয়াছে । 


চা 
খর্মঠাকুরের কাহিনী 


ধর্মঠাকুরের পুজা বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। একদ। 
ধর্সদেবতার অনুষ্ঠান বাঙ্গালার ঝাহিরে বিহার-উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলেও অজ্ঞাত, 
ছিল লা। ধর্মদেবতার উস্তবের ইতিহাস বড় বিচিত্র । বৈদিক বরুণ, যম 
ও আদিত্য দেবতা অবৈদিক পুরাণ-কাহিলীর সঙ্গে মিশাইয়া গিয়া ধর্মঠাকুরে 
পরিণত হইয়াছেন । ধর্সদেবতার গাজন-অনুষ্ঠানে অনেক রকম সাধনার ধারা 
মিশিয়াছে। ধর্সপৃজার সহিত সংশ্লিষ্ট স্বষ্টিতত্ব ও কাহিনী এ-দেশে চিরকাল 
প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাসের মনসাবিজিয়ে, মাণিক দত্তের চণ্ডীমদ্গলে, বিষ্ণু 
পালের মনসামঙ্গলে এবং আরও অনেক পুরানো বাঙ্গালা-কাবে)র ভুমিকায় 
আমরা ধর্ম ঠাকুরের পৌরাণিক কাহিনীর পরিচয় পাই । কালক্রমে ব্রাক্মণ্য ধর্মের 
মর্যাদ। সমাজে ক্রমশ: বাড়িতে থাকায় বর্ম পূজার প্রসার কমিয়া গিয়াছিল। ব্রান্ণ 
প্রযুখ উচচবর্ণের মধ্যে ধর্ম পূজ। ও ধর্মের গান গাওয়া গৃহিত ছিল। কষিন্ত একদা 
(অর্থাৎ পঞ্চদশ-ঘোড়শ শতাব্দীর পূর্বে) ধর্মপূজ। সমগ্র বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত 
ছিল। পূর্ববঙ্গে এখনও ধর্মঠাকুরের গাজনের চিহ্ন রহিয়। গিয়াছে চেত-পরবের 
“পাট''-পূজায়। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ধর্ষদেবতার পূজা কেবল রাঢ় দেশে, 
বিশেষ করিয়া দারকেশ্বর , দামোদর ও অজয় নদের তীরবর্তী ভূভাগে, সীমাবদ্ধ 
হইয়া পড়ে । এখনকার দিনে ধর্মঠাকুরের বড় বড় স্থান প্রায় সবই এই অঞ্চলে । 
ধর্নপূজকদিগের পুরাণের মতে সর্বাপেক্ষা পবিত্র নদী বলা, যাহার তীরে বর্সের 
আদিস্থান অবস্থিত॥ ইহা দামোদরের প্রাচীন উপনদী বাকার শাখানদী ছিল। 
এই নদীর শুদ্ধ খাত বর্ধমান জেলার উত্তর-পূর্বাংশে মেসারীর নিকটবর্তী স্থানে 
এখনও স্পষ্ট লক্ষিত হয় ॥ সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই বর্মঠাকুর শিব অথবা বিঃ 
অথবা উভয়ের সহিত একীভূত হইতে আরম্ভ করেন, এবং ধীরে বীরে বর্পৃড্া 
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বিঝ্ুপুজা ও শিবপূজার সব্যে হারাইর। যাইতে থাকে | ধর্সঠাকুরের কোল 
প্রভিষা নাই, তাহার পদচিহ্ই উপাস্য । এই পদচিহ্ন আকা থাকে কুর্মমূতির 
পিঠে। কোন 'কোন স্থানে কূর্নাকৃতি প্রস্তর অথবা অন্য কোন দ্রব্য বর্ম- 
ঠাকুরের প্রতীকবূপে পূজিত হয় । এখন অনেক স্থানে বর্মঠাকুর শিবরূপে পূজিত 
হইতেছেন ; এই সব স্থানে ধর্মের গাজন শিবের গাজনে পরিণত হইয়াছে। 
শিবের গাজন হয় চৈত্র-সংক্রান্তিতে, ধর্মের গাজন নাঘ হইতে শ্রাবণ পথন্ত 
যে-কোন মাসের পৃণিলাতে হইতে পারে । ধর্মের গাজনে মৎস্য মাংস মদ 
পিঠা ইত্যাদি নৈবেদ) দিতে বাধা" নাই । শিবের গাজনে নৈবেদ্য সম্পূর্ণ ভাবে 
নিরামিঘ। ক 

ধর্ম পূজাবিঘয়ে যে সব নিবন্ধ পাওয়া যায় পসগুলি দুই শ্রেণীতে পড়ে। 
এক শ্রেণীর নিবন্ধে ধর্মদেবতার শাস্ত্র ও বিধান এবং বর্মপূজার মস্ত ও ছড়া আহে 
-_এণডলিকে বর্ম পূজকের কড়চা অখব৷ বর্মপূরাণ বলা যাইতে পারে। অপর 
শ্রেণীর নিবন্ধ হইতেছে ধর্মমঙ্গল কাব্য-_ইহাতে সাধারণ শ্রোতার জন্য 
ধর্মঠাকুরের সাহাত্মাখ্যাপক পৌরাণিক ও লৌকিক-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে ; 
এগুলি বৰ্মঠাকুরের গাজনের সময়ে বার দিন ধরিয়া রামায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদির 
যত গাওয়া হইত ৷ ১ 

ধর্মপুরাণ -বর্মপূজার সংহিতা । ইহার তিন ভাগ-_(ক) স্ছষ্টিবর্ণ না, 
(খ) ধর্মপৃক্রা-প্রবর্তনকাহিনী, এবং (গ) ধর্সপৃজা-পদ্ধতি। প্রথন দুই ভাগকেই 
শৃন্যপুরাপ বলা যাইতে পারে । কোন কোন পূথিতে স্থাষপরক্রিয়া অংশকে 
“শ্ন্যশাপ্ত'' বলা হইয়াছে। শূন্য ধর্মদেবতার নামাস্তর, যেহেতু তিনি অ-রূপ 
এবং অ-বর্ণ। তিনি নিরঞ্জনও বটেন। 

ধর্মপূরাণে যে স্থষ্টিপ্রক্রিয়া বণিত হইয়াছে তাহা সংস্কৃত শান্্র-পুরাণে পাওয়া 
যায় না। অনুমান হয় যে, এদেশে অতি প্রাচীন কালের অধিবাসীদের হইতে 
এই কাহিনী চলিয়া আশিয়াছে। খ্গৃবেদের দশম মণ্ডলের একটি সুন্তে 
বলিত স্থষ্টির আদিকথার সঙ্গে এই কাহিনীর সিল আছে, ॥ 

ধর্মপুরাপে কথিত স্থষ্টিকাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি। 

স্থা্টর পূর্বে কিছুই ছিল না, কেবল শূন্য । শূন্যরূপ অনাদি বর্ম তখন 
জগত স্থষ্টি. করিতে:কামনা করিলেন। এই কামনা হইতে এক ফাঁটিক-ববল 
বিশ্বের উৎপত্তি হইল! সেই বিশ্ব-ডিম্বের মধ্যে বর্ম ভর করিলেন। কালক্রমে 
ডিঙ্ব ভেদ করিএ! অনাদি ধর্ম সাকার আদিদেবরূপে প্রকাশিত হইলেন। ডিম 
ভাঙ্গিয়৷ ব্ৰহ্মাণ্ড 'জলনয় হইয়৷ গেল। নিরুপায় হইয়া ধর্ম জলে ভাসিতে 
লাগিলেন। তাহার পর বধর্ষঠাকুর হাই তুলিলেন। তাহাতে জন্মিল উলূক 
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পক্ষী। ধর্ম তাহাতে ভর করিলেন। পাখী উড়িতে লাগিল । বহু যুগ 
কাটিয়া গেল উল্‌ক জলময় ব্রক্মাণ্ডে বসিবার ঠাই পায় না । তখন বর্ম গায়ের 
মরল। তুলিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন ॥ তাহা হইতে ত্ৰিকোণ পৃথিবীর উৎপত্তি । 
পৃথিবী যাহাতে ধর্মের পদতর সহিতে পারে সেজন্য কর্মের পৃষ্ঠে ধরণী স্থান 
পাইল। তাহার পর ধর্মঠাকুর বলুকা নদী স্তষ্টি করিলেন, তাহার তীরে অক্ষয় 
বট। উন্ুক সেই গাছে বসিল। ধর্মঠাকুর নামিয়া পড়িলেন | এখন দেবতা 
ও জীৰ-জগৎ স্থষ্টি করিতে হইবে । ধর্সঠাকুর নিজের অঙ্গ হইতে আদ্যাদেৰীকে 
স্থষ্ট করিলেন। ইহার নাম কেতকা |. উলূকের কথায় তিনি কেতকাকে 
বিবাহ করিলেন এবং বিবাহ করিয়া বলুকার তীরে গিয়া যোগধ্যানে বসিলেন ॥ 
উল্কও বটগাছের ডালে বগিয়। রহিল। এদিকে ধর্মের বিরহে কেতক চঞ্চল 
হইয়াছেন। তাঁহার বাসনা হইতে কালের উৎপত্তি হইল। দেবী কাকে, 
বলুকায় পাঠাইয়া দিলেন বর্ণের ধ্যানভঙ্গ করিতে । অকালে ধর্শের ব্যান্ভঙ্গ 
হওয়ায় “'বল্গুকায় কালকুট বিঘ উপজিল”'। উলূক মাটির ভীড়ে কাৰিয়া 
সেই বিঘ কেতকাকে দিল। ধর্মের বিরহে দেবীর মন বারও উচাটন হইলে 
তিনি প্রাণত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে সেই কালকুট বিঘ পান করিলেন । কিন্তু 
যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা হইল না । 


বিঘপান কৈল দেবী মনিবার তরে, 
ত্রিদেবা জল্লিয়া গেল দেবীর উদরে। 


রজ:, সন্ধ এবং তম: তিন গুণে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের জন্ম 
হইল। তিন ভাই পিতাকে না৷ দেখিরা কাতর হইয়া মাতাকে তাহার 
সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বন্থুকার উদ্দেশ বলিয়া দিলেন ॥ পুত্রের 
আগমন ঝুঝিয়া ধর্ম সাকার দেহ ত্যাগ করিলেন। পিতাকে দেখিতে 
না পাইয়া তিন ভাই সেইখানে বলুকার কলে নামিয়া তপস্যায় বসি 
গেলেন।  একাসনে তপপ্যায় বার বৎসর কাটিয়া গেলে তবে ধর্মের দয়া 
হইল । তখন চু 

বুঝিতে তিনের মন দেব বর্তায়, 

ছর মাসের নড়। হইয়া জলে ভেসে যায়। ৮ 


বরঙ্গা ছিলেন সকলের ভাটিতে। তাহার কাছে সেই পচা-মড়ী ভাসিয়া আসিতে 
তিনি জল ঠেলিয়। দূর করিয়া দিলেন । তাহার পর লডা-রূপী বর্ম বিষ্তুর 


৯ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কা 


কাছে «গলে তিনিও ঠেলিয়া দিলেন । শেষে শিবের কাছে গেলে'তিনি পিতার 
শব বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তখন 


ব্রহ্মা বিঝ্ু বল্যা শিব উচচস্বরে ডাকে, 
শীঘগাতি আইস হেত৷ তপ কর কাকে? 


ব্রক্মা ও বিঝ শিবের কথা বিশ্বাস করিলেন না। 


এত শুনি বরজ্জ। বিঝচ কহেন শিবকে, 
জন্ম ভরি দেখা নাই পিতা বল কাকে? 


ব্রঙ্গা ও বিষ অনুনয় করিয়া শিবতে সড়া জলে ফেলিয়া দিতে বলিলেন । তখন 
বটগাছ হইতে উড়িগা আসিয়। উলুক সড়াত্কে বর্মঠাকুর বলিরা। সনাঞ্ করিল । 
_ তখন তিন দেব উল্‌ককে সৃতনেহ-সতকারের স্থান নির্ধারণ করিতে বপিলে উলূক 
ভাবিয়া দেখিল, ''আপোড়া পৃথিবী সংসারের মধ্যে নাই", তবে দক্ষিণদিকে 
সমুদ্রের কুলে বার আঙ্গুল অদপ্ধ স্থান আছে। কিন্ত সেখানেও হইবে না, 
কেন-না, সেস্কানে কলিযুগে ধর্ম ঠাকুর অবতার হইবেন বলিয়া ঠিক আছে। শেঘে 
উলুক এই উপায় বলিয়া দিল যে, শিবের জানূর উপরে দাহ হইতে পারে যদি 
বিষ্ণু কাষ্ঠ হইতে পারেন । বিক্ণ তখনি রাজি হইলেন। আর নিজে কোন 
কাজে লাগিবেন না ভাবিয়া ব্রহ্মা দুঃখে নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। ব্রন্গার লিংশ্মাসে 
কাঠে আগুন ধরিয়া গোল । বর্ণের সৎকার হইতেছে মনে মনে জানিতে পানিয়া 
একেতক। আসিরা অনুষূতা হইলেন । ধর্মের নাভিপদ্য বলগুকার জলে ভাসাইয় 
দেওয়া হইল, এবং আদ্যার অস্থি শিব গলায় বান্ধিয়া রাখিলেন। তিন দেবতার 
এই পরীক্ষায় স্বষ্টিকাহিনীর প্রন পর্ব শেঘ। 
ধর্মপৃঙ্ধা-প্রবর্তনকাহিনী ভাগের দুইটি অংশ-__-(১) সদা-খণ্ড এবং (২) 
সাংজ্াত-ৰণ্ড। এই ভাগ কোন কোন পূথিতে “গীতপুরাণ''__অখ ত 
ধৰ্ম পুরাণের গীত অংশ-_বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সদা-খণ্ডে ধর্মঠাকুরের 
প্রথম উপাসক সদা ডোমের বর্ম পূজার এই কাহিনী বল৷ হইক্সাছে। 

গ্ ঘোর কলিকালে তাঁহার পৃজা যাহাতে প্রচলিত হয় সেজন্য ধর্মঠাকুর উদ্দিগ্ 
হইলেন। উলূক পরানর্শ দিল ব্বাদিত্যকে পৃথিবীতে পাঠান হউক বর্মপূজা 
প্রচার করিতে। বর্ম সন্মত হইলেন ॥ আদিত্য জাজপুরে জন্মগ্রহণ করিলেন । 
নান হইল রামাঞি পণ্ডিত। রামাঞি পন্ডিত ধর্মপৃজা প্রবর্তন করিবার আগে 
বর্ম নিজেই চলিলেন আদি-ভক্ত সদা ডোনের কাছে পূজা আদার করিতে। 
বৃদ্ধ সন্যাসীর বেশ ধরিয়া উলুককে চেলা করিয়া ভাঙ্গা ছাতা নাখায় দিরা ধর্ম 


গু © 

বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা te 
কাঞ্চননগর গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে বেনা পুকুরের পাড়ে সদার কুটারের সনুখে 
শিয়া উপস্থিত ভাঙ্গ৷ ছাত৷ সারাইবার ব্যপদেশে। “সদা সদা”” বলিয়া হাক 
দিয়। ঠাকুর বলিলেন হ 


মাঠেতে পাইলাম ঝড়্যা ভরে প্রাণ গেল ছেড়্যা 
ভাঙ্গা ছাতা বারে উড়্য গেল, 
উত্তরে চিকুর পড়ে ছাতা উড়াইল ঝড়ে 
ছাতার পাঞ্ুর সার হৈল। 
Kk সদাই ভিক্ষার আশে ভ্রনি নানা দেশে দেশে 
ছাতা *মোর জীবনের দোসর, 
যথোচিত মূল্য নেও. ছাতাটি ছাইরা দেও 


ছাতা বৌদ্র-শিশিের ঘর | 


তিনি আরও শুনাইয়! দিলেন যে বেশীক্ষণ অপেক্ষ। করিবার সান তীহার 
নাই, তিন দিন উপবাস গিয়াছে। 

সদা। সযদ্ধে ছাতা সারাইয়। দিয়া তাহাতে বিচিত্র চিত্র আকিয়া দিল। 
খর্মঠাকুর খুশী হইয়া সদার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন : 


ধন্য বন্য সদানন্দ বন্য তোর ভাগ্য, 
নির্মাণ করিয়াছ ছাতা দেবতার যোগায। 
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আসি ভ্ৰমি নানা ঠাঞি, 
অবশ্য দেখিব ছাতা শ্রীধন্্র গোসাঞি। 


ছাত। পাইয়। সন্যাসী দাস হিসাব করিবার ছলে খুব দেরি করিয়া শেছে 
সদার গৃহে উপবাসের পারনা করিতে চাহিলেন । সদা বিপদ্‌ গণিল। 


সদা বলে হায় হায় বৃখ৷ প্রাণ ধরি, 
এক পুরা নাই যে আতিথ্য সেবা করি। 


ভোননী পরামর্শ দিল, “থাকুক সলুযাসী, চন পলাইয়া বাই! জীন পরান্শে 
ভুলিয়া সদা পলাইতে চেষ্টা করিল । কিন্ত ধর্মের মায়ায় দিশাহারা হইয়া-আবার 
কুটীরেই ফিরিয়া আসিল । সদা ভাবিল, দিনের বেলায় পালালো ভুল হইয়াছে । 


দিবসে পালাবে বন্যা কোথাও না শুনি, 
ডোম জাতি আমরা পালাতে নাই জানি। 


৯৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


ঘরে ফিরিরা তাহারা দেখিল “বিচিত্র-নির্ম্মাণ পাখা কুড্যার ভিতরে ।” সদা 
বলিল, এ পাখা কোথা হইতে আসিল, “আমার হাতের কীত্তি নহে পাখাখান।” 
ডোমনী বলেন মোর বাপের গড়ন, 
আমরা ঘরে নাই দেখি কর্যাছে গসন | 
সদা বলিল, এখন ওসব কথা থাকুক ॥ তুমি রাজাকে পাখা বেচিরা আইস, 
আমরা অতিথিসেবা করি । ডোমনী রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাছে গিয়া বভমূলে্যে 
পাখা বেচিয়া জিনিঘপত্র কিনিয়া আনিল। 
বর্সঠাকুর পূজায় বগিলেন, সদাও ফুল-জলে বর্মপূজ। করিতে লাগিল ॥ 
সনুযাসীর কুল জল শূন্যে চলি যায়, 
সদার পুষ্প জল পড়ে সনুযাসীর পায় । 
পূছ! শেম হইলে সন্যাসী ঠাকুর সদাকে বলিলেন, “এই মতে পূজ নিত্য ধর্মের 
চরণ ।”' ডোমনী পিধা যোগাড় করিয়া দিলে সদা ঠাকুরকে বলিল, আপনি 
জল তুলিয়া আনিয়৷ রন্ধন চড়াইয়া দিন। ঠাকুর উত্তর করিলেন, আমি বড়ই 
দুর্বল হইয়াছি তাই নিজের হাতে রানা করিতে পারিব না । আর, 
ভক্তের অধীন হয়) সংসারেতে কিরি, 
অনুস্রক্গ হয়যাছে রন্ধন নাই করি। 


তাহার পর ঠাকুর কথার ছলে ডোমনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সত্য কর্য। 

কও তোমার বালকের নাম কি?'' সদা কাতর হইয়া বলিল, “'সংশারের 

মধ্যে মোর. বেটা-বেটি লাই |”? শুনিয়া 
আটকুড়ার ঘরেতে পারনা নাই করি । 


সদার সাথায় বঙ্রাধাত পড়িল, ধিক্ঞারে সে গলায় কাটারি দিতে গেল। ঠাকুর 
তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, “ধর্মের দোহাই যদি কাতি নেও গলে |” তাহার 
পর সাস্বনা দিয়। বলিলেন, বর্ণের কাছে মানসিক কর, তাহা হইলে ধর্মের দয়ায় 
এবং আনার আনীর্বাদে তুনি পুত্র লাভ করিবে এবং তখন আসি 'আসিকা তোমার 
গুচহ পারলা করিব । ভোমনী বলিল, যদি পুত্র হয় তবে “পুত্র কেট) অবশ্য 
পূজিৰ বর্মরায় |”? সন্যাসী বলিলেন, যখন মানসিক শোধ দিবে “‘সেইকালে 
আপি আৰিকরিব পারন৷।'' বালক হইলে তাহার নাম লুইয়! (বা লুইধর) 
রাখিতে বলির ধর্ম ঠাকুর অন্তর্ধান করিলেন। 
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যথাসময়ে সদা ডোমের পৃত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহার বয়স যখন 
বারো তখন একদিন সে রাজা হরিশ্চন্দ্রের চোখে পড়িল । 
5 লুইবর সতত গুলতাই হাতে আছে, 
তীর কাঁড় বাটুল সারএ গাছে গাছে। 


রাজা সদা ডোমকে ডাকাইয়! বলিল, উপযুক্ত পুত্রকে কেন ঘরে বসাইয়া 
রাখিয়াছ? আজ হইতে আমি তোমার পুত্রকে গ্রামের উত্তরে যে বাগান, 
আছে সেখানকার রক্ষক নিযুক্ত করিলাম, তোমার “ফি-রাজ মাহিনা হইল 
পিকা গিকা।”' রাজার শিরোপা। পাইরা 
রি গুলতাই হাতে লুয়্যা বাগানে বেড়ায়। 
কাকপক্ষ এসে যেই বসন বাগানে, 
লুরার বাটুলে সেই হারায় পরাণে ॥ 


একদিন ধর্মের উলুক ফুলের সুগান্ধে সুখ্ধ হইয়া সেই বাগানের উপরে 
উড়িয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক গাছের উপর ঝপিল। সঙ্গে সঙ্গে লুইধরের 
নির্ধাত বাটুল আগিয়া তাহার বুকে বাজিল। কাতর হইয়া উনূক গিয়া ধর্মের 
চরণে নালিশ করিল। তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া দিয়া 


ঠাকুর বলেন বাণী শুন হে উলৃক মুনি 
সেই লূয়্য। আমারে নাননা, 
আমার মনে নাই ছিল লুয়্যা ভাল জানাইল, 


চল বাছা যাৰ দূইজন৷ । 


দার ভক্তি 'ও সত্যানিষ্ঠার পরীক্ষা লইতে ধর্মঠাকুর পৃথিবীতে নাষিয়। 
আসিলেন। 
সন্্যাসীর বেশ হৈল দেব নৈরাকার, 
ব্যাপ্ব-ছাল পরিধান শিরে জটাভার । 
বৃদ্ধ সনুযাসী হৈল আসা বরি হাখে, 
কশা-হাতে চলিল উল্‌ক চেল৷ সাথে। 


সদার কুটীরদ্বারে আসিয়া ঠাকুর ডাক দিলেন। ঘরের ভিতর হইতে সদা 
সন্্যাসীর স্বর চিনিতে পাৰিয়া ভাবিল, “পারণের সন্যাসী আইল এত দিনে ।” 


তবে 
সন্্যাসীর মনে কি আর এতদিন আছে, g 


বৃদ্ধ সনুযাসী হইল সব ভুলে গেছে। 


৯৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


ডোমনীর সহিত যুক্তি করিয়া সদা ঘরে লুকাইয়া রহিল, কোন সাড়াশব্দ 
দিল না। সন্ল্যাসীর খন ঘন ডাকের উত্তরে ডোমনী বলিল, ঘরে কেহ নাই । 
সদার চালাকি বুঝিয়া উলুক চেঁচাইয়। বলিল, “ঘরে যদি থাক সদা প্রতিফল 
পাবে।” 

বর্ষের অনুসতি লইয়া উল্ক ঝড় হইয়া সদার কুঁড়ে উড়াইয়া লইয়া বলুকার 
জলে ফেলিরা দিল এবং সদার সন্ধানে গিয়া দেখিল, সে তালপাতার নীচে 
লুকাইয়া আছে। ধরা পড়িরা সদা সনুযাসীর, পায়ে লুটাইয়া পড়িল। ঠাকুর 
বলিলেন, আনাকে দেখিয়া কেন ঘরের ভিতর লুকাইয়া রহিলে ? সদা উত্তর 
করিল, বেগারের ভয়ে । কেন-ন৷ 


সনুযাসী নহন্ত যায় এই পথ গোজ৷, 
বর্যা নিয়া আসার ঘাড়েতে দেই বোঝ] 





সলুযাসী বলিলেন : 
3 একাদশী গেছে কালি . আন বাছা পারণ-ডালি 
১ ক্ষুধায় আকুল মোর হিয়া, 
শুন সদানন্দ বাছা খাইতে বড়ই ইচছা। 


পারনা করিব মাংস দিয়া । 


ইহার পর কাহিনী বিস্ুতভাবে পাওয়া যায় নাই । কিন্ত গল্পের পরিণতি 
স্সস্পষ্ট । সন্ন্যাসী মৎস্যমাংসে তুষ্ট হইবেন লা, শেষে লুইধরকে কাটিয়া তাহার 
মাংস রন্ধন করিতে হইবে । তখন সন্যাসী আত্মপ্রকাশ করিয়া সকলকে বর 
দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন ॥ বর্ষমঙ্গলের হরিস্চন্দ্র-কাহিনী সদা-খণ্ডের 
শেঘাংশের অনুরূপ । অনুমান হয় যে, কাহিনীর মূল রূপে, এতরেয়-ব্রাক্মণের 
রোহিতাশ্ব-শুন:শেফ উপাখ্যানের মত, সদার পুত্র লুইধর হরিশ্চন্দ্রের পুত্র লুই- 
চন্দ্রের পরিবর্তে বলি হইবার জন্য গৃহীত হইয়াছিল এবং শেষে ছাগ অনুকল্প 
দিরা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল। লুইধরের কাহিনী পরে দাতাকর্ণের 
কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে । « 

সাংজাত-খণ্ডে বানাই পণ্ডিতের কাহিনী বণিত হইয়াছে । বর্মের আদেশ 
পাইরা আদিত্যদেব ক্রা্মণবংশে বিশ্বনাথ মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন । 
কালক্রমে মুনি পরলোক গমন করিলেন । রামাই তখন বালক মাত্রে। মুনি 
বিশ্বনাথ ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী এবং কঠোরভাঘী ও বাক্সিদ্ধ। মার্কণেয় 
প্রভৃতি সুনিরা তাহার প্রতি বিরূপ ছিলেন ॥ তীহারা এখন খোট করিলেন যে, 


মুনির সৎকার-কার্ষে তীহারা রানাইকে কোনরূপ সাহায্য করিবেন লা । উপযুক্ত 
সময়ে সত্কার না হইলে সূনির শব বাসি-সড়া হইবে এবং তাহা হইলে রামাইকে 
জাতিচ্যুত করা বাইবে। বানাই আসিয়া পিতার পরলোক-গনন-সংবাদ 
জানাইলে “কপটে মার্ক মুনি কান্দিতে লাগিল।”' মার্কণ্ডেয় সকল মুনির 
কাছে খবর দিতে বলিলেন । খবর দিতে দিতে প্রাত:কাল হইয়। গেল, এবং 
পশ্রাতঃকালেতে মুনির সকার করিল।”” তাহার পর নার্কণ্ডেযকে সভাপতি 
করিয়া মুনিদের বৈঠক বসিল ৷ - মার্কণ্ডেয় সভা উদ্বোধন করিয়া বলিলেন £ 


মুনির কাছে কাহারো নর্ধযাদা নাঞি ছিল, 
তার প্রত্বিকল পাইলেক বাসি সড়া হৈল। 


সার্কগেয়ের এই নীচতায় একজন মুনি তাঁহাকে রূঢ় কথা শুনাইয়৷ দিলেন, 
“মড়াকে খাড়ার ঘা খুব ত মর্দ্দান৷ |” আর এক মূনি বলিলেন, এখন রামাইকে 
ঠেকান দায় হইবে, 

মুনির ঠাঞি সভার নয্যাদা ছিল কিছু, 

রাষাঞ্ডের ঠাঞে এখন বসিবে গিয়া পাছু। 


রামাইয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে নানা সনি নান! কথা বলিতে লাগিলেন । শেছে 


সভাই বলেন এখন এক হইয়া থাক, 
মুনির নন্দন রামে শৃদ্র কর্যা রাখ । 


কিছুদিন কাটিয়। গেলে রামাইয়ের পইতা লইবার সময় হইল। রামাইয়ের 
মা. তাহাকে মার্কগেয়ের কাছে গিয়া পইতা লইতে বলিলেন। রামাই 
মার্কগ্ডেয়ের কাছে গেলে মাকণ্ডেয় তাহাকে ভর্তসনা কৰিয়া বলিলেন, তুমি 
উপবীত ধারণ করিবার আগেই বেদ পড়িয়া অন্যায় করিয়াছ ; এখন অকাল 
যাইতেছে, তোমাকে পাঁচ-ছয় বৎসর চুপ করিরা থাকিতে হইবে । অন্য 
মূনিদের কাছে গেলে তীহারাও সেই কথাই বলিলেন। 
সবাকার কথা তখন এক" হইয়া গেছে, 
অকালে পৈতা৷ রাম কোন্‌ শাস্ত্রে আছে। ০ 
রামাই কীদিতে কীদিতে মায়ের নিকট ফিরিয়৷ আসিল । 
তাহার পর মায়ের আদেশে রাসাই মাতুলালয়ে চলিল উপবীত লইতে । 
পথে যাইতে যাইতে মনে হইল, সাসারাও যদি পতিত বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা 
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৯৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কণা 


করে, তবে তে সুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না । তখন রামাই কাতরভাবে 
ধর্মকে স্মরণ করিতে লাগিল । ঠাকুর ভক্তের কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে 
পারিলেন না, তিনি অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে রামাইয়ের সন্মুখে আবির্ভূত হইয়া 
তাহাকে তাত্র-উপবীত দিয়া বৰ্মপূজার পদ্ধতি বলিয়া দিলেন! রামাই 
আনন্দিতচিত্তে গৃহে ফিরিয়া বর্মপূজায় নিরত হইল । 

রালাইয়ের বর্মপূজার কথা মার্কগেয়ের কানে গেল। তিনি রামাইকে 
উপহাস করিয়া বলিলেন, তুই নিজেও অধঃপাতে গেলি আর বাপেরও নাস 
ডুবাইলি, 


শালগ্রাম ছেড়্যা ৰশদ্পূজ৷ ভেড়া 3 
নীচ যার সেবা করে, * 
মদমাস দিয়া পৃণিত করিয়া 


সদা ডোম পূজে যারে। 


মার্কণ্ডেয়ের কথা রামাইয়ের মর্সভেদ করিল। ঠাকুর তাহার মনের বেদনা 
জানিয়। বলিলেন, তুমি নুঃখ করিও না, আমি তোমার সহায় রহিয়াছি। 
আজ হইতে তুনি বাকৃপিদ্ধ হইলে । 
ধর্মঠাকুরের নিন্দা করায় মার্কণ্ডেয়ের সর্বাঙ্ছে ধবল দেখা দিল। 
নার্কণ্ডেয়ের পরী বলিলেন, নিশ্চয়ই কেহ তোমাকে শাপ দিয়াছে। মুনি 
বলিলেন, রাসাই ছাড়া তো কেহ আমার কাছে আসে নাই । আর, 


ভেক কর্যা ভিক নেগ্যা বুলে ঘরে ঘরে, 
রামা বেটা কোন্‌ ছার কিবা ভয় তারে। 


্রাহ্মণী বলিলেন, অমন কথা বলিও না, 
রামাঞে বলহ বেট) সুখে নাঞি লাজ, 
রামাঞি পণ্ডিত যেই সেই বর্স্রাজ | 


তুমি রামাইয়ের পায়ে পড় গিয়া । 

সুলিরা সার্কণ্ডেয়কে ঝুড়িতে রসাইয়া কাবে করিয়া রামাইয়ের কাছে লইয়া 
গেলেন॥ মার্কগেয় তাহার কাছে কাকুতি করিরা সক্ষম! ভিক্ষা করিলেন । 
রামাইয়ের দরায় বার্কণ্ডেয়ের রোগ দুর হইল ॥ মুনির। সকলে রানাইকে ভক্তি 
করিতে লাগিলেন । 

কাহিনী অনুসারে, নার্কগেয় প্রভৃতি সুনিরা রামাইয়ের ব্রাহ্মপন্থ স্বীকার - 
করিরা লইলেও উচচবর্ণের সমাজে রামাই প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে 


৯৯ 


নাই ॥ তবে ধ্ঠাকুরের পূজার রামাই ছিল এক এবং অদ্বিতীয় পুরোহিত | 
হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্মপুজ্জার রামাই পৌরোহিত্য করিয়াছিল ॥ 

কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে রামাই কেশবতী নামে 
এক নিশ্ুজাতীয় নারীকে বিৰাধ, করিয়াছিল । ইনিই রামাইয়ের একমাত্র 
বসুর? 

রামাই পণ্ডিতের কাহিনী ইতিহাস নহে, গল্প । বর্সপুরাণে রামাইরের 

ভনিতা -আছে। তাহাতে এক পূর্বতর রামাঞির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । 
সুতরাং ধর্সপুরাণের রচয়িতা রামাই ধর্ম ঠাকুরের আদি-পুরোহিত রামাঞি হইতে 
পারেন না । হরিস্চন্দ্র রাজাও এতিহাগিক লয় । অ্রতরেয়-ব্রাচ্মণে শুনঃশেফ- 
আখ্যানে বে বেধসৃ-পুত্র রাজপুত্র হরিশ্চন্দ্রের উল্লেখ পাই তাহার মত এই 
হরিস্চন্দ্রও -গল্পেরই_ পাত্র | 

ধর্সপূজাপদ্ধতি পূথিগুলিতে ধনঠাকুরের নিত্যপৃজ্জার “খিরভরা?' 
গাজনের বিধি বণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি ধর্-পুরোহিতদিগের 
কড়চ৷ সাত্র॥  প্রসঙ্ক্রমে সূর্যের ছড়া এবং বর্ণের ব শিবের চাষ প্রভৃতি প্রাচীন 
কাহিনীও ধর্ষপুজার অঙ্গ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । রামাঞি বর্মপুন্দার আদি- 
পুরোহিত বলিয়। ধর্মপৃজ্জাপদ্ধতির ছড়া এবং নম্বগুলি রামাই পণ্ডিতের নামে চলিয়া। 
গিয়াছে। কিন্ত আদিতে যে কোন ব্যক্তিবিশেদ-কর্তৃক একটি বপূন্দাপদ্ধতি 
অথবা ধর্মীয়নসংহিতা রচিত হয় নাই তাহার একটি বড় প্রমাণ আচে । যতগুলি 
ধ্নপজ্গাপদ্ধতি দেখিয়াছি তাহাতে বিয়ের সম্পূর্ণ নিল খাকিলেও ছড়াগুলির 
মধ্যে ভাঘার এমন সাদৃশ্য নাই যাহাতে সেগুলিকে কোন একটিমাত্র মূল 
গ্রন্থের পাঠভেদ বলিয়। নেওয়া যাইতে পারে। বর্মপূজ৷ মূলে ছিল পূত্রেষ্টি ব্রত 
বা যজ্ঞ। পুত্রধনে গুহ পূর্ণ হয় তাই ধর্মের মানসিক পূজার নাম “'ঘরভর।''। 
এই লৌকিক পুক্জার পদ্ধতি বরাবর নুখে মুখে চলিয়া আসিয়া পরবর্তী 
কালে বিভিন্ন ধর্মপূজক-কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যতগুলি 
ধর্সপূজ।পদ্ধতির পূখি পাওয়া গিয়াছে তাহার কোনটিই দেড়শত-দুইশত বৎসরের 
বেশি পুরানো নয়। বর্মপূজার ছড়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে গ্রস্থবদ্ধ 
হইলেও ইহার মূল বন্ত বহু প্রাচীন । বেসন, 





ভাল গো ডোমের ঝি সরোবর রাখ, 
সুহংস চরিয়া যায় তাহা নাই দেখ। 
পথ্চুর পাড়েতে সদা ডোনের কুড়িয়া , 
বন ঘন আইসে বায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া । 
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ব্রাহ্মণ বড়ুরা নয় নিরঞ্জন রায়, 
দেখিতে দেখিতে হংস শূন্যেতে লুকায় । 
হংসা হংসী দুই জনে আকাশের জ্যোতি, 
হংস চরিয়া যায় দোজ প্রহর রাতি। 


এই ছড়ার মধ্যে কাহপাদের 
নগর বাহিরি রে ডোম্বি তাহোরি কুড়িয়া, 
ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্মণ নাড়িয়া। 

ইত্যাদি চর্যাগীতিটির মিল সুস্পষ্ট । আরও দেড়-হাজার বছর পিছাইয়া গেলে, 
ৰ্হদারণ্যক উপনিঘদের কয়েকটি শ্রোকে ইহার প্রা্চীনতস উৎসের সন্ধান পাইব । 

সাহিত্য হিসাবে ধর্মপূজাবিধানগুলির বিশেষ কোন মূল্য নাই। নানা 
কারণে এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে “শৃন্যপুরাণ"' নামে ছাপা বইটি প্রসিদ্দিলাভ 
কৰিয়াছে। তিনটি বিভিন্ন ধর্মপূ্জাবিধান পুঁথি নিলাইয়া নগেন্দ্নাথ বন্স 
শ্ন্যপুরাণ নামে বাহির করেন (১৩১৪ সালে)। বইটির বানান পরিচিত 
খরণের নয় বলিয়। অনেকে মনে করিলেন যে, বইটি খুবই প্রাচীন,_কেহ 
বলিলেন, একাদশ শতাব্দী ; কেহ বলিলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দী ; অপরে বলিলেন, 
পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে নয় । কিন্তু শূন্যপুর্াণ তো একখানি বই নয়। ইহাতে 
কতকগুলি মস্ত, [ছড়া এবং কাহিনীর টুক্রাসাত্র সক্ষলিত আছে। এগুলি 
বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তি-কর্তৃক লিপিবদ্ধ ও রচিত | ভাঘাতাত্বিক 
আলোচনায় প্রতিপন্ হয় যে, এই রচনাগুলি দুই শত বছরের বেশি পুরানো? 
নর। পূ্‌থিও সেই সাক্ষ্য দেয়। 

বৰ্মপূদ্জাপদ্ধতি-গ্স্থে এবং ধর্মমঙ্গল-কাব্যে বর্মঠাকুরের যে বর্ণ না পাই তাহ। 
বিচার করিলে বর্মঠাকুরের ইতিহাসে দুইটি পৃথক্‌ সূত্রের সন্ধান মিলে। প্রথম 
সূত্র হইতেছে বৈদিক বরুণ, যম ও সূর্ধ দেবতার পুজা, যাহার সহিত সুপ্রাচীন 
অনার্ম প্রস্তরপূজা ও কর্পূল্ার সংযোগ হইয়াছিল। স্বিতীয় সূত্র হইতেছে 
বিদেশী (সম্ভবত: ম্‌সলমান) যোদ্ধশক্তির পুজা যাহার সহিত পূববর্তী কালে 
ঈরান হইতে আমদানি সূর্যপ্রতিম৷ পুজার সংমিশ্বণ হইয়াছে। প্রথম সূত্রে পাই 
রখারোহী বর্মঠাকুরের কৃর্মাকৃতি শিলাপ্রতিমা বা আসন ও তদুপরি অন্কিত 
পদদ্বয়'; দ্বিতীয় সূত্রে পাই শ্বেত- অশ্বারোহী বুট-পর। সিপাহীবেশী যোদ্ধা 
পুরু । প্রথম ম্তিতে ঠাকুর হইতেছেন শস্যের ও প্রজারক্ষার দেবতা, দ্বিতীয় 


সূতিতে তিনি আরোগোযের দেবতা, এবং পৌরাণিক কল্কি-অবতারের নত .:, 


অধামিকস্বেষ্টা ও বামিকপোষ্ট। । 





© 
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- ধর্মঠাকুরের উপর রাজশন্তির আরোপ সম্ভবতঃ সুসলমান-প্রভাবের পূর্বেই 
শুরু হইস্সাছিল। স্থানীয় বর্মঠাকুরের নামের শেষাংশ প্রায়ই “রায়” ( যেমন, 
কালুরায়, খুদিরার, বাকুড়ারায়, চীদরার, ইত্যাদি )। ইহা লক্ষণীয়। কোন 
কোন প্রাচীনস্থানীয় বর্মঠাকুরের নাস “যাত্রাসিদ্ধি'” এবং ''অনুকূল-কোল!"'। 
ইহাতে অনুমান হয় যে, বর্মঠাকুর অংশতঃ ছিলেন ডোম বা অনুরূপ যোদ্ধা 
জাতির রণদেবত৷ ৷ পরে তুকা-অভিযানের প্রচণ্ডতায় ধর্মঠাকুর সহজেই 
সিপাহীতে পরিণত হইয়াছিলেন। 

বর্মপূজাপদ্ধতির শেঘাংশে যে “ছোট জালালি” বা “নিরঞ্জনের কক্স? 
ন্মক ছড়া পাওয়া যায় তাহ হইতে অনুমান হয় যে, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে 
উড়িঘ্যার অন্তর্গত জাজপুণ্ে ধর্মের গাজনের সময়ে একদ। মুসলমান আক্রমণ- 
কারীরা পুন্দা নষ্ট করে 'ও পৃজান্থান ভাঙ্দিয়া দেয়। ইহাদের 'অধিনেতা কোন 
ফকীর সম্ভবত: নিজেকে ধর্মঠাকুরের 'অনুগৃহীত বলিয়৷ জাহির করেন। 
তাহার ফলে বর্মোপাসক-সম্প্রদায়ের নধ্যে ধারণী। হইয়া যায় যে, স্বয়ং ধর্স ঠাকুর, 
গৌড়ের স্থলতানরূপে 'আবিভূর্ত। 


হাসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা, 
অবশেষে বোলাইলে গৌড়ের রাজা । 


হিন্দু- ও সুসলনান-ধর্সের মিলনের প্রখন প্রচেষ্টা ইহারই মধ্যে দেখিতেছি। 
বহুকাল পরে এই অবোধ প্রচেষ্টা সতানারায়ণ-পাচালীতে জাগ্রতভাবে 
দেখা দিয়াছিল। 


২৪ 
ধমমঙ্গল-কাহিনী 


ধর্মমঙ্গলগুলি বথার্থই কাব্য । সব বর্মমঙ্গলের একই বিষয়বস্ত,_-ধর্মের 
বরপুত্র লাউসেনের বিচিত্র বীরকর্ম ও পরিশেমে পশ্চিম-উদয়ের জন্য অসাধ্য 
সাধন কাহিনী । এই কাহিনীগুলির সুলে আছে কতকগুলি উপকণা বা গল্প 
এবং হয়ত অন্পস্বল্প পৌরাণিক স্মৃতিকণপা । কেহ কেহ ধর্মমঙ্গলের পাত্রপাত্রী 
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ও ঘটনাগুলিকে সম্পূর্ণ ক্ূপে ব্রতিহাসিক বলির বিশ্বাস করেন। বিশ্বাসের 
উপরে কথা নাই । বর্মমঙ্গলগ্ডলি সবই দক্ষিণ-রাছ়ের কবির রচনা, এবং প্রায় 
সবগুলিই লেখা হইয়াছিল দামোদরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, বর্ধমান জেলায় 
অথবা বর্ধসান-হুগলী-বীকুড়া-সেদিনীপুর সীমান্ত অঞ্চলে । দক্ষিণ রাচের 
কবিদিগের একটা বড় বিশেষত্ব আছে ; ইহাদের প্রায় সকলেই নুকুল্দরামের 
অনুসরণে আত্মবিবরণের সঙ্গে দেবতার অনুগ্হলাভ-কাহিনী ও কাব্যরচনার 
ইতিহাস (“প্রচ্ছোৎপন্তির বিবরণ”) কিছু না কিছু দিয়াছেন । কোন বর্মসঙ্গল- 
রচয়িতাই ইহার অন্যথা করেন নাই। 

ধর্মমজল-কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এই 2 + 
গৌডেশ্বরের অনীন চেকুর গড়ের সামস্তরাজ*কর্ণ সেনের ছয় (মতাস্তরে 
চারি) পুত্র বিদ্রোহী প্রচ্দা ইছাই ঘোষকে দমন করিতে গিয়া নিহত হইলে 
বৃদ্ধবয়শে কর্ণ সেন £গীডেশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতীতে বিবাহ করেন। এমন 
বিবাহে গৌড়েশ্বরের শ্যালক নহাপাত্র (মন্ত্রী) মাছদ্যার ঘোরতর অসত ছিল ॥ 
রঞ্জাবভী ছিলেন ধর্ম ঠাকুরের উপাসিকা । তিনি পিতৃগৃহে ব্ধীয়সী সহচনী 
সানুলার (মতান্তরে সাফুল।) কাছে ধর্মপূজা শিবিয়াছিলেন। কঠিন তপস) 
(“শালে ভর?) করিবার পর ধর্মের অনুগ্রহে রঞ্জাবতী লাউসেনকে পুত্রন্মপে 
লাভ করেন। রঞ্জাবতীর পুত হইয়াছে শুনিয়া মখুরার রাজা কংসের মত 
গৌড়-রাজমস্ত্রী মাহুদ্যার হিংসা জন্মিল। এখন হইতে তাহার চেষ্টা হইল, 
কি করিয়া শিশুকে ন্ট করা যায়। দেবানুগৃহীত লাউসেন মহাপাত্রের সকল 
চক্রান্ত বিফল করিয়া ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিল এবং লেখাপড়ায় ও যুদ্ধবিদ্যায় 
পারদশিতা লাভ করিল। এখন গৌড়ে গিয়া রাজার দরবারে নিজের পরাক্রম 
প্রদর্শন করিয়া উপযুক্ত সন্মান ও পূরস্কার লাভ করিতে হইবে ॥ পুত্রের 
> নির্বন্ধাতিশয্যে কর্ণ সেন ও রঞ্জাবতী লাউসেনকে গৌড়ে যাইতে অনুসতি দিল। 
পোঘা-ভ্ৰাতা কপ্‌:রপবলকে সঙ্গে লইয়া লাউসেন গৌড়ের উদ্দেশে বাহির হইল । 
পে প্রথমেই পড়িল জালন্দার গড় । এখানে কামদল বা কামদ (অর্থাৎ 
“‘কেঁদে৷"’) বাধ রাজ।-প্জাকে হত্যা করিয়া নির্জনে বাস করিতেছিল। লাউসেন 
তাহাকে দমন করিল। তাহার প্র তারাদীধিতে কুম্তীরকে পরাজিত করিয়া 
জাসতিতে এক অসতী নারীর কোপে এবং গোলাহাটে এক গণিকার ছলনার 
পড়িয়া ধর্মের কৃপায় হনুমানের সহায়তায় নিস্তারলাভ করিল । অবশেষে 
লাউসেন গৌড়ে পৌছিল। নহাপাত্রের অশেষ চক্রান্ত বিফল করিয়া লাউসেন, 
রাজার দর্শন পাইল এবং নিজের বাহুবল দেখাইয়া রাজার কাছে পুরস্কার লাভ 
করিল। দেশে ফিরিবার পথে কালু ডোনের ও তাহার স্ত্রী লখ্যার সৌহার্দ্য ও 


© 


ৰাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কণা ১০৩ 


আনুগত্য লাভ করিল ॥ কালু ডোম সপরিবারে তাহার সঙ্গে চলিরা৷ আসিয়া 
দক্ষিণ-সয্না রাজ্যে বসতি করিল । 

এদিকে নহাপাত্রের একমাত্র চিন্ত। হইয়াছে, কি করিয। লাউসেনকে 
বিনষ্ট করা যায় । অনেক ভাবিরা-চিন্তিয়া সে রাজাকে বলিয়া লাউসেনকে 
পাঠাইল কামন্ূপরাজ্য বিজয় করিতে । লাউসেন কানরূপে গিয়া সেখানকার 
রাজাকে পরাজিত করিল এবং রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করিয়া দেশে 
ফিবিল। পথে তাঁহার আরও দুইটি স্্রীলাভ হইল । 

পূনরায় লাউসেনকে পাঠানো হইল, কঠিনতর অভিযানে | সিমুলের 
ক্মজা। হরিপালের কন্যা কানড়৷ অশেম রূপুণসম্পন্র ॥ কানডাকে বিবাহ 
করিতে বহুকাল হইতে গোঁড়েশ্বরের বাসনা ছিল। কিন্ত এই বাসনা পুর্ণ 
করিবার পক্ষে খাধা হিল বহুতর । কানডা দেবীর অনুগুহীত। যে-সে লোক 
যাহাতে তাহাকে বিবাহ করিতে না পারে, সেজন্য দেবী একটি লৌহনিমিত 
গগ্ডার দিয়া বলিয়াছিলেন, খে খাঁড়ার খায়ে গণ্ডারের মাখা কাটিয়া ফেলিতে 
পারিবে সেই কানড়ার স্বামী হইবে । রাজা বা হাপাত্রের সাধ্য ছিল না এ 
কাজ করে। দেবীর অনুগ্রহে লাউসেন লৌহ-গণ্ডারের শিরশ্ছেদ করিয়া 
কানড়াকে বিবাহ করিল এবং নববিবাহিত জ্রী ও তাহার পরিচারিক। ধুষসীকে 
লইয়া প্রত্যাগমন করিল । যথাসময়ে লাউসেনের পুত্র জল্মিল। নাম হইল 
চিত্রসেন ॥ 

অতঃপর লাউসেনের তৃতীয় অভিযান । অজয়তীরবর্তী ঢেকুর গড়ের 
বিদ্রোহী সামন্ত ইছাই খোঘ দেবীর ঝরলাভ করিয়া বিশেষ স্পবিত্‌ হইয়াছিল । 
লাউসেনের জ্যোষ্ট ভ্রাতারা ইছাইকে দমন করিতে গিয়া নিহত হয়। এখন 
লাউসেনকে প্রেরণ করা হইল ইছাই ঘোমের বিরুদ্ধে । অজয় নদের তীরে 
দুই বীরে ভীঘণ যুদ্ধ হইল । ইছাই দেবীর আশ্রিত, লাউসেন বিক্ুুর । উভয় 
পক্ষে একাধিক বার জয়পরাজয়ের পর শেছে লাউসেন বিজনী হইল। ইহাই 
সারা পড়িল । ইছাইয়ের পিতা সোম ঘোঁঘ গৌড়েশ্বরের বশ্যতা স্বীকার 
করিল । 

আবার: লাউসেনের ডাক পড়িল ।” গৌড়ে ভীঘণ বৃষ্টি ও জলপ্লাবন 
উপস্থিত, লাউসেনকে এই দৈবদুর্ধোগ কাটাইয়া দিতে হইবে । বর্ষের কৃপায় 
লাউসেন বৃষ্টি ও জলপ্রাবন প্রশমিত করিল। 

এখনও লাউসেনের নিস্তার নাই। এইবার তাহাকে যে সন্কটে ফেলা 
হইল তাহা। শুধু উৎকট নয় অসম্ভব । লাউসেনকে বলা হ হইল পশ্চিমদিকে 
সূর্যোদয় দেখাইতে হইবে | না পারিলে তাঁহার সাতা-পিতাকে শূলে দেওয়া 


১০৪. বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 


হইহব। কি করেন, বাপ-মাকে গৌড়েশ্বরের কাছে জামিন রাখিয়া লাউসেন 
মাতার পুরাতন সহচরী ধর্সের উপাসিকা সাসুলাকে লইয়া বর্ষের পরম পীঠস্থান 
হাকন্দে (বা হাখচও) গনন করিলেন। সেখানে সুতীব্র তপশ্চর্যারও সূর্যের 
পশ্চিসোদয় করাইতে না পাৰিরা অবশেষে হিনুমন্ড হইয়া আত্মাহুতি দিলেন । 
এতক্ষণে ধর্ম সন্ধষ্ট হইলেন। পশ্চিন-দিগন্তে সূর্যোদর হইল । এই পরম 
অসম্ভব ব্যাপারের একমাত্র সাক্ষী রহিল বাজনদার (“বাইতি”') হরিহর | 
ইতিমধ্যে লাউসেনের অনুপস্থিতির নুন্যাগ লইগা মহাপাত্র ময়নাগড় 
আক্রমণ করিয়াছে । লাউসেনের প্রাসাদরক্ষী সৈনোর নেতা কালু ডোম 
উৎকোচে বশীভূত হইয়াছিল, কিন্ত শেষে স্ত্রীর তর্তসনার প্রবুদ্ধ হইয়। যুদ্ধ করিগ 
এবং সপুত্র নিহত হইল। তখন কালুর স্ত্রী অন্ত:পুর রক্ষা করিবার জন্য একাই 
বুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্ত সেও মারা পড়িল। রানী কলিক্গাও যুদ্ধ করিতে 
করিতে প্রাণ দিল। সব শেছে রানী কানড়া সহচরী খুমসীকে লইয়া যুদ্ধে 
নামিল । তখন মহাপাত্ৰ পরাজিত হইরা গৌড়ে পলাইল। 
হাকন্দ হইতে লাউসেন গৌড়ে ফিরিল। মসহাপাত্র হরিহরকে প্রচুর 
খুঘ দিতে চাহিল, যাহাতে সে সিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। খুঘ লইতে রাজি 
হইয়াও হরিহর শে পর্যন্ত সত্য সাক্ষ্যই দিল যে, সে স্বচক্ষে পশ্চিমে 
সূর্যোদয় দেখিয়াছে। লাউসেনের জযজয়কার হইল । ক্রোধোন্যৃত্ত মহাপাত্র 
হরিহরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিয়া তাহাকে শূলে চড়াইল । ঈশ্বরের 
নাম স্মুরণ করিয়। নির্ভীক হরিহর মৃত্যুবরণ কৰিল। 
মা-বাপ লইয়া লাউসেন দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল বে কালু, লখ্যা এবং 
অন্যান্য সকলে যুদ্ধে সরিয়াছে। তিনি তখন ধর্মের স্তব করিতে লাগিলেন । 
বাহানা প্রাসাদরক্ষায় প্রাণ দিরাছিল বর্ণের অনুগ্রহে তাহারা সকলেই বাচিয়া 
উঠিল। অতঃপর লাউসেন নিরুদ্ধেগে সয়নায় রাজত্ব করিতে লাগিল । 
তাহার পর বথাকালে পুত্র চিত্রসেনের হস্তে রাজ্যভার সনর্প ণ করিয়া লাউসেন 
সপরিবারে স্বর্গে চলিয়া গেল । 
ধর্মমঙ্গল-কাহিলী প্রধানত: উপক্থার সমষ্টি এবং ইহাতে কুষ্ণলীলার প্রচ্ছনী 
ইঙ্গিত আছে। লাউসেন কৃষ্ণের নত বিচিত্রকর্নী, করূরধবল ছোট ভাই 
হইলেও যেন বলরাম, আর সহাপাত্র তো দ্বিতীয় কংস। বিঘরবস্মতে 
সহাকাব্যের উপযুক্ত বিশালতা এবং বৈচিত্র্য আছে। প্রধান চরিত্রগুলি বেশ 
পরিস্ফুট । এক কৰি ধর্নমঙ্গলকে “গৌড়কাব্য” বলিয়াছেন ; আমরাও বলি, 
ইহ! রাচবঙ্গের জাতীয় কাব্য । 


ধর্মমঙ্গল-কাব্য 


ধর্মন্জল-কাহিনী খুব প্রাচীন সন্দেহ নাই, কিন্ত যে সকল বৰ্মমঙ্গল-কাব) আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে তাহার কোনটিকেই সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে নেওয়া বার না। 
অনেকে মনে করিরা থাকেন যে, খেলারান চক্রবর্তী নামে এক কৰি ধর্নমঙ্গল 
লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাব্যই প্রাচীনতম ধর্মঙ্গল। কিন্ত খেলারামের 
কাব্যের কোন পৃখি আমরা পাই নাই । পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে 
হ্বুরাখন দত্ত খেলারামের কাব্যের অতি জীর্ণ একটি পৃথি আরামবাগ মহকুমার 
শ্যামবাজার গ্রামে দেখিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন । সেই পি 
হইতে তিনি এই যে কয় এত্র টুকিয়া৷ লইয়াছিলেন ইহাই খেলারামের (1) কাব্যের 
আলোচনায় আমাদের একমাত্র সন্বল। (আরও যে কয়েক ছত্র তিনি উদ্ধৃত 
করিয়াছিলেন তাহার তাঘা। আধুনিক 'ও সবিশেষ সন্দেহজনক 1) 


ভুবন শকে বায়ু নাস শরের বাহন, 
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভণ। 

হে ধর্দদ এ দাসের পূরাও মনস্কাম, 
গৌড় কাবা প্রকাশিতে বাঞ্চে খেলারাম। 
তোমার কুপার যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয় 
অষ্টমঙ্গলায় দিব আত্ম-পরিচয় | 


“ভুবন শকে বায়ু” হইতে কষ্টকম্পনা করিয়া ১৪৪৯ শকাব্দ (অর্থাৎ ১৫২৭-২৮ 
খ্ৰীষ্টাব্দ) পাওয়া যায়। কিন্তু এভাবে রচনাকাল €দওয়া বিশেষ সন্দেহজনক ॥ 
দত্ত মহাশয়ের পাঠন্রান্তি অসম্ভব নয় ॥ ধর্ম ঠাকুরের স্থানীয় নাম নানা রকম, 
তাহার মধ্যে একটি হইতেছে খেলারাম। উপরের উচ্ছৃতিতে প্রথম “'খেলারাম” 
সম্ভবতঃ ধর্সঠাকুরকে বুঝাইতেছে। কেন-না, কবির নাস হইলে ক্রিয়াপদ 
“করিলেক"' হইত ॥ অনুমান হয়, দত্ত মহাশয় যে পূণি দেখিয়াছিলেন তাহা। 
রূপরানের, নিধিরামের, সীতারামের, ঘনরামের অথবা অন্য কোন কবির । 

সকল ধৰ্ম মঙ্গল-কাব্যেই ময়ুরতট্রকে ধর্মের গানের আদি-কবি বলা হইয়াছে। 
ময়ূরভট্টের বর্মমঙ্গল ব! ধর্মপুরাণ পাওয়া যায় নাই, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কোন 
কথা বলিবার উপায় নাই। মনে হয়, সংস্কৃত সূর্যশতকের কবি ময়ূরভটের 
স্মৃতিই এইভাবে রক্ষিত হইয়াছে। 
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১০৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের 


ধর্মসঙ্গল-কাব্যের মধ্যে তিন-চারিখানি নিশ্চিতভাবে এবং একখানি সম্ভবতঃ 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেঘ ভাগে রচিত হইয়াছিল । বাকিগুলি সমস্তই পরবর্তী 
শতাব্দীতে লেখা হয় । শ্রীশ্যাস পণ্ডিতের কাব্য বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে রচিত হইয়াছিল । শ্রীশ্যাম পণ্ডিত বর্ধমান-বীরভূমের সীমান্তের 
অধিবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমান হয় । ইহার কাব্যের সম্পূর্ণ পূখি পাওয়া 
যায় নাই। 

অদ্যাবধি যতগুলি ধর্তবঙ্গল-কাব্য সম্পূৰ্ণ ভাবে আমাদের হস্তগত হইয়াছে 
তাহার মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তীর রচনাটি অবিসংবাদিতভাবে সর্বপ্রাচীন বলি 
স্বীকার করিতে হইবে । পরবর্তী প্রায় সব বর্মমঙ্গল-রচয়িতাই সয়ুরতট্টের 
সাজে বূপরামকেও আদি-কাব্যকর্তার সন্মান দিয়াছেন। 

বূপরাম তাহার কাব্যের রচনাসমাপ্ডিকাল নির্দেশ করিয়াছেন এই হেয়ালিতে £ 


শাকে সীমে জড় হৈলে যত শক হয় 
তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রর । 
রসের উপরে রস তায় রস দেহ 

এই শকে গীত হৈল, লেখা করা। নেহ। 


শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এই সমস্যা পূরণ করিয়াছেন। 
তিনি হিসাব করিয়া পাইয়াছেন ১৫৭১ শকাব্দ (অথাৎ ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দ)। 
এই তারিখ যে ঠিক তাহার সমখ ন মিলিয়াছে এক প্রাচীন পৃখিতে। এখানে 
রচনাকালের প্রসঙ্গে শাহা শুজার উল্লেখ আছে: 


রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা 

পরম কল্যাণে যত আছিল ত শ্রাক্ষা । 
সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর 
হি রূপরামে গায় শ্রীরামপুরে ঘর । 


১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহ৷ শুজ। ছিল রাজমহলে বাঙ্গালার সুবেদার । 
বিদ্যানিৰি নহাশয় এইভাবে ওয়ালি ভাঙ্গিয়াছেন, 
শাকে সীনে ১০৯% ১১৯% ১২= ১৩২০ 
তিন বাণ চারি যুগ বেদ ১৫-++১৬-+৪ = ৩৫ 
ব্লস রস রস ৬১৬৯৬ = ২১৬ 





১৫৭১ 





বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা ১০৭ 


* আত্মপরিচয় এবং কাব্যরচনার ইতিহাস রূপরাম যাহ। দিয়াছেন তাহা 
সরল, করুণ এবং হৃদয়গ্রাহী । সেকালের বাঙ্গালী জীবনের এক অংশের এমন 
পরিপূণ ভাবে বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র পূরানে৷ বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিতীয়-রহিত। 

আধুনিক বর্ধমান জেলার পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে কাইতি গ্রামের অদূরে শ্রীরামপুর 
গ্রামে পুরুঘানুক্রমে ক্ূপরামের নিবাস ছিল। না দলয়ন্তী। বাপ শ্রীরাম 
চক্রবর্তী । তিনি ছিলেন পণ্ডিত, তাহার টোলে অনেক (''বিশ৷-শয়'') পড়ুয়া 
পড়িত। “কর্ণের সমান দাতা অভিরাম রায়” ছিলেন এই পণ্ডিত পরিবারের 
প্রধান জমান 'ও সহায়ক । 
= বাড়ীতে থাকিয়া রূপরাম অমরকোঘ এবং জুসরনন্দীর টাকা-সহু সংক্ষিপ্তসার 
ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন ।, তাহারপিতা কিছুকাল পূর্বে সারা গিয়াছেন। 
বাড়ীর কর্তা বড় ভাই রক্রেশ্বর। তাঁহার সহিত ক্ূপরানের বড় বনিত না ॥ 
ছোট ভাই রামেশ্বরকে রূপরাম বড় ভালোবাসিতেন। 

রূপরামের চালচলন রকত্রেশ্বরের ভালো লাগিত না । ক্রপরানকে ররেশ্ুর 
“খাইতে শুইতে বাক্য বলে জলন্ত আগুন ।'' ন্মপরান সহ্য করে না, সুতরাং 
"বারনাস দ্বন্ব হয় বিহান বিকালে ।"' একদিন দাদার ঝাক্যবাণ রূপ্রামের 
দুঃসহ হইল। সেদিন বুধবার ॥. রূপরাস মনের দুঃখে ডাৰিলেন, গৃহত্যাগী 
হইব । সংকরমা্র খুন্দি-পূ'ণি বাধিয়া লইয়া কৰি গ্ৰাৰ ছাড়িলেন। সদ্বল 
শুধু নণিরাম রায়-প্রদত্ত তসরের ধৃতি একখানি এবং “পক্ষ আনা কড়ি। 
তখন পাসগুর ভট্টাচার্যদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল । নিকটবর্তী আড়ই 
গ্রামে পাসগু-নিবাসী রঘুরাম ভট্টাচার্যের টোল হিল, ক্ষপরাম সেখানে 
গিয়। হাজির । শখশ্বান্ত নিরাশ্বয় বালককে দেখিয়া ভটাচার্ষের মায়া হইল, 
তিনি র্ূপরামকে “'বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে”, এবং “আনন্দে 
পড়ান পাঠ হরছিত মলে” 

রূপনামের আগ্রহে এবং বৃ্‌দ্ধিমত্তা আকৃষ্ট ভট্টাচার্য তাহাকে যখন তখন 
পাঠ বলিয়া দিতেন ॥ রূপরাম লিখিয়াছেন, ব্যাকরণে তাঁহার কুশলতা দেখিয়া 


সাতমাসে সাত টীকা পড়াইল গোসাঞি 
বিদ্যা বিনু ক্ষুবা তৃ্ণ৷"মনে কিছু নাঞি। 
যেখানে সেখানে করি চীকার বিচার 
চক্রবন্তাঁ সকল মানিল পরিহার । 


টোলে মুখ্য পড়ুয়া রূপরাষের ভারি খাতির ॥ তাহার গর্ব,বিশা-শযধ পড়া 
নব্যে আনি পড়ি আগে ।” 








১০৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


বূপরামের অধ্যাপক রছুরান ভট্টাচার্য ছিলেন সুপুরুষ, সহৃদয় ও. জুপভিত। 
কেবল একটু তর্ক-অসহিষ্ু। গুরুর গৌরব করিয়া র্লূপরাম লিবিয়াছেন £ 


আড়ুইয়ে পড়ান গোসাঞি চৌপাড়ির খর 
at শ্যামল-উজ্বজঅল তনু পরমনুন্দর । 
পরমপণ্ডিত গুরু বড় দয়ানয় 
ভট্টাচার্য্য কণাদ মানিল পরাজয় । 
« বেদান্ত দেখিলে পথে ডানি-ৰানে যান 
রধুরাম ভট্টাচার্য্য সভার প্রধান । 


ব্যাকরপণপাঠ শেঘ করিয়া রূপরাস কাব্য ও ছন্দংস্ন্্র পড়িতে লাগিলেন: * 
মাখ রঘু নৈঘব পড়িল হবছিত 
পিঙ্গল পড়িতে বড় মনে পাইল প্রীত। 
একদিন ক্ূপরাম একান্তে বসিরা কোন কাব্য হইতে সীতাহরণ-কাহিনী 
আপন মলে পড়িতেছিলেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, গুরু আড়াল 
হইতে শুনিতেছেন। যখন খেয়াল হইল তখন রূপরাস দেখেন £ 
ভট্টাচার্য্য গুরু মোর বুক নাহি বান্ধে 
সীতার হরণ পাঠে গড়াগড়ি কান্দে । 


গুরু-শিদ্বের এমন মধুর সম্পর্কে ধর্মের মায়ায় অকস্মাৎ গুরুতর বিচেছদ 
খাটিরা গেল। সেদিন শনিবার । ন্রপরাম গুরুর কাছে পাঠ লইতেছেন। 
গুরুর ব্যাখ্যায় সন্তষ্ট না হইলেও সুখে বলিতে শিদ্যের সাহসে কুলাইতেছে 
না--*পূর্বপক্ষ শুনাইতে গুরুকে ডরাই ।”' তবু সনাস-টীকার একস্বানের 
ব্যাখ্যায় রূপরান চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন পা । 


সসাস-টীকার হেতু বাড়িল জঞ্জাল 
পূৰ্ব্বপক্ষ বরিতে বিধাতা হৈল কাল। 


শিষ্যের প্রতিবাদে গুরু অলিয়া উঠিলেন। তবুও রূপরাম তর্ক ছাড়িলেন লা। 
তিন বার প্রতিবাদ করায় রঘুরান ক্রুদ্ধ হইয়া “মনি পূঁথির বাড়ি বসাইল গায়”, 
এবং ভর্থসনা করিতে লাগিলেন 2 

গোটা দুই অক্ষর পড়াতে যায় দিন 

পড়াবার বেলা. হয় এহার অবীন | 


সির 





বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১০৯ 


বিশা-শয় পড়ুয়া থাকে মোর সুখ চায়্য। 

দই প্রহর বেলা যায় এহার লাগিয়া ॥ 

গোটা চারি অক্ষর অনস্ত বর্ণ কয় 

সদাই পাঠের বেলা জঞ্জাল লাগার | রে 


ভট্টাচার্য বলিয়া দিলেন, তোমাকে আর পড়াইতে পারিব না। তুনি বাড়ী 
যাও, বেশি পড়িবার ইচচ্ছা থাকিলে নবদ্বীপে, শান্তিপুরে অথবা জৌগ্রানে কণাদ 
ভট্টাচার্যের কাছে যাইতে পার__“তীর সম ভট্টাচার্য শাস্তিপুরে নাগ্রি |” 

গুরুর ক্রুদ্ধ রূপের যে বর্ণনা রূপরাম দিয়াছেন তাহা পরম বান্ডব। 
ক্ূপরাম বলিতেছেন, “সূর্য্যের সমান গুরু পরনন্ুন্দর,"” তাঁহার ক্রুদ্ধ আরক্ত 
গৌরব সুখে বিলীয়মান বসস্তের দাগগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিল | 


বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা 
বিটক্ক মুখের শোভা বসন্তের চিনা । 


দুঃখিতচিত্তে ্ধপরান পূথিপত্র গুছাইয়। লইয়া নবশ্বীপে পড়িতে যাইবার 
অন্য পা! বাড়াইতেছেন, “হেন বেলা জননী পড়িয়া গেল মনে”, তাই ““পুনবর্ষার 
যাত্রা হইল শ্রীরাসপুরের গলে ।” আড় ই গ্রাম পিছনে ফেলিয়া বাসা গ্রাস 
ডাহিনে রাখিয়া তিনি ধরমুখে যে পথ ধরিলেন তাহা সোজা কিন্ত দুর্গম ও. 
বিপৎসক্ষুল। 
আড়ুয়্যা করিল পাছে ডানি দিকে বাসা 
পুরানো জাঙ্গালে নাঞি জীবনের আশা । 


পুরাতন জাঙ্গাল ধরিয়া কিছুদূরে গিয়া রূপরাম পথ হারাইলেন এবং দিশাহারা 
হইয়া পলাশনের বিলে হুরিতে লাগিলেন । একবার উপরে চাহিয়৷ দেখিলেন 
আকাশে দূ ইটা শঙ্খচিল উডিতেছে, নীচে চোখ নামাইয়। দেখেন, “দুটা ৰাঘ 
দুদিগে বসিয়া নেজ লাড়ে।” দেখিয়াই বূপরান ভয়ে দৌড় দিলেন এবং 
“গোটা দুই আছাড় খাইল গোপালদিঘির পাড়ে ।'' হাতের পুথিপত্র চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়িল । পূখি কুড়াইতে গিয়া দেখ! গেল যে, সব পূখি নাই__“লন্ধি- 
মূল হারাল্য সুবন্ত-টীকা নাঞি।'' এমন সময়ে ধর্সঠাকুর আবির্ভ.ত হইরা 
স্থুবস্ত ও কারক-টীকার পূ'খি কুড়াইয়া রূপরামের হাতে দিলেন । কি-ক্ষণে 
কি বেশে বর্সঠাকুর দেখা দিলেন, তাহ! রূপরানের কথায়. বলি। 


একে শনিবার তায় ঠিক দূপুর বেলা 
সন্মুখে দাশডাইল ধর্ম গলে চক্্রসাল। । 





১১০ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


গলায় চীপার মালা আসা-বাড়ি হাথে, 
ব্রাহ্মণের রূপে বর্ম দাণ্ডাইল পথে । 
প্রথমে আপনি বর কুড়াইল পূখি, 
সন্মুখে দাগডাইল বেন ব্রাহ্মণ নূরতি। 
স্বর্ণ -পইতা গলে পতঙ্গ-সুন্দর, 
কলবৌত কাঞ্চন-কুণুল ঝলমল । 

৮ ভয় নাই আপনি বলেন ভগবান, 
এই লহ খুক্ষি পূখি বাধ অভিধান। 


বকস্মাত এহেন সুতি সঙ্গে দেবিরা পরান ভয়ে ক্কীপিতে লাগিলেন । হাতে 
ফুল দিয় আশ্বস্ত করিয়া ঠাকুর বলিলেন, আমি তোমাদের গ্রামের ঠাকুর বাকুড়া 
রায়। তুষি ভিন্ন গাঁয়ে পড়িতে গিয়া, আর আমি তোমাকে খুঁজিয়া 
বেড়াইতেছি। যাই হোক, তোমার প্‌থিপত্র তুলিয়া রাখ গিয়া, উহাতে আর 
তোমার কাজ নাই। কাল হইতে তুমি আনার “'বারমতি'' গান গাহিয়। 
বেড়াইবে । তোমাকে গানের সব সরঞ্জাম যোগাড় করিয়া দিব। 


আসি ধন্ধঠাকুর বাকুড়া রায় লাস, 
বারদিনের গীত বাপ্‌ গাও রূপরাম । 
ঠাকুর বলেন তুল্যা রাখ খুঙ্দি পৃণি, 
কালি হইতে আমার গাইবে বারমতি। 
চামর মন্দির। দিব অপৃর্ষ মাদুলি, 

তুমি গিয়াছ পাঠ পড়িতে আসি খুঁজ)। কুলি। 
চামর সন্দিরা দিব স্বর্ণ তোডর, 

বার দিন গাইবে গীত আসর ভিতর | 


ঠাকুর আরও বলিলেন, তোমার পূর্ব জন্মের পুণ্যে আমি তোমাকে দেখা 
দিলাৰ। তুনি নিশ্চিন্তমনে আনার গান রচনা কর এবং গাহিয়। বেড়াও, 
আনি তোমাকে শক্তি দিলাম । * 


নর যে বোল বলিবে তুমি সেই হবে গীত, 
সদাই গাহিয়৷ বুল আমার চরিত। 
যখন শুনিৰ তৰ সন্দিরার বনি, 
তুমি উপলক্ষ্য গীত গাইব আপনি । 


© 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১১১ 


এই বলিয়া ঠাকুর রূপরামের কানে মহাবিদ্যা শুনাইয়। গলার হাড়ের নাল! 
পরাইয়। দিলেন। হাড়নাল৷ দেখিরা করূপরামের ভয় কাটিয়। গিয়া ক্রোধ 
হইল । বলিলেন, বামুনের ছেলে আমি, বর্নের গান করিয়া জাতি খোয়াইব 
ন৷। 

দন্ত করি বলে স্বিজ বিক্ৰমে বড়াই 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমি গীতে কাৰ্য্য নাই । 


এই শ্ুনিয়। ধৰ্ন ঠাকুর তৎক্ষণাৎ অস্তহিত হইলেন । তাহ। দেখিয়া ক্ূপরাম 
ভয়ের চোটে চোখে অন্ধকার দেখিয়া দৌড় দিলেন। কবি লিখিয়াছেন : 


তিনিরে উপনমালা দেখিতে না পাই 

গায়ে বড় অর আইল আসি খায়্যা-ধাই । 
দিশাহারা হয়্যা ধায়্যা কুলি বেনা-বনে 
চঞ্চল বসন বেশ বড় ত্রাস যনে । 


গ্রামের প্রান্তে পৌীছিয়া রূপরামের ভয় গেল। তখন বেলা পড়িয়া! 
আপিয়াছে। শ্ৰান্ত ও ক্রিষ্ট কবি শাখারী-পুকুরে নামিয়া এক পেট জল খাইলে, 
তাহার পর ওটি গুটি ঘরের দিকে চলিলেন । মনে 'আশা ছিল, দাদার অজানিতে 
চুপিচুপি “প্রণাম করিব গিয়া মায়ের চরণ ।'' বাড়ির দুয়ারে দূই বোন সোন! 
ও হীর। (পাঠান্তরে রূপ) বপিয়াছিল, তাহারা দাদাকে দেখিয়া চেচাইয়া উঠিল, 
“'ক্ূপরাম দাদা আইল খু্গি-পূথি লয়্য।।'' শুলিয়। রক্রেশ্বর বাহির হইয়া 
আসিল। দাদাকে দেখিয়। রূপরাম ভয়ে কীপিতে লাগিল । 


তরাসে কীপিল তনু তালপাত পাকা 
পালাবার পথ নাহি বুদ্ধি হইল হারা । 


ভাইকে ধরে ঢুকিতে ও বগিতে না৷ দিয়া রত্রেশ্বর গালি দিতে লাগিল । তাহার 
অপরাধ- লি গিয়াছে পাঠ পড়িতে আজি আইল খরে।'” ভাইয়ের হাত 
হইতে খৃঙ্গি-পূ'খি কাড়িয়৷ লইয়া রত্রেশ্বর দুরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। করূপরাম 
সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া সেইখান হইতেই ফিরিলেন। তাহার মনে এই"দুঃখই 
জাগিতে লাগিল, “জননী সহিত নাহি হইল দরশন।” তখনও “সোনা হীরা 
দুটি বনি আছিল দুয়ারে”, কিন্ত দুঃশাসন দাদার ভয়ে তাহারা “জননীকে 
বারতা বলিতে নাহি পারে” 





১১৯ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


শ্রীরামপুর হইতে নিগ ত হইয়। কবিউিন্তরনুখে চলিতে লাগিলেন। ভিন 
দিন উপবাসের পর পেঁীছিলেন দামোদর তীরে । পথের পথিকের কাছে 
খোজ পাইরা৷ সেখানকার এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে গেলেন ভিক্ষার জন্য । 
কৃতজ্ঞ কবি লিখিয়াছেন £ 


ঠাকুরদাস পাল তায় বড় ভাগ্যবান 

না বলিতে ভিক্ষা দিল আড়াই সের ধান। 
আড়াই সের ধালেতে কিনিল চিড়াভাজা 

দামোদরের জলেতে করিল ক্ান-পৃজ্জা | 


বর্ণের আদেশ প্রত্যাখ্যান করার নুহ হইতে দুদ রূপরানের পাড় লাগি৷ 
'আছে। সে দৈব তখনো ছাড়ে নাই। চিড়াভাজ। উদরস্থ হইল না। কবির 
কথায়, 


জলপান করি তথা বড় অভিলাঘে 
আচঙ্ছিতে চিড়াভাজা উড়াইল বাতাসে । 
চিড়াভাজা। উড়্যা গেল. শুধু খাই জল 
খুঙ্গি-পূণি বয়্যা যাইতে অঙ্গে নাহি বল। 


দামোদর পার হইয়। রূপরাম উত্তরমুখে চলিলেন। কয়েক ক্রোশ গিয়া 
পথে কৰি শুনিলেন দিগ্নগর গ্রামে তাতীদের বাড়ীতে লোক খাওয়ান হইতেছে। 
ক্ূপরাম সেখানে গিয়া জুটিলেন । ফলারে “চিড়া দধির ঘটা দেখি আনন্দিত 
সন'" হইলেও একটু খুঁত রহিয়া গেল, খই থাকিলে বেশ জুত হইত। কবি 
লিখিয়াছেন £ 
মনে বড় সাধ ছিল পাব চিড়া দই 
ভাতী-বাড়ি ধর্দরঠাকুর নাঞি দিল খই । 


য্ৰান্মণের ভোজন শে হইলে গৃহস্থ দক্ষিণা দিল, কিন্ত তাহাতেও কিছু খুঁত 
রহিয়া গেল। রি 

দক্ষিণা আনিয়া দিল দশগণ্ডা কড়ি 

বিধির কারণে তার কাণা দেড় বুড়ি। 


দিখ্নগর ছাড়িয়া চলিতে চলিতে ব্দপরাম পপ ীহিলেন এড়াইল গ্রামে । 
এইখানেই তাঁহার যাত্রা শেষ । সেখানকার ব্রাহ্মণ ভূস্বাসী গণেশ রায় স্বপ্নে 


© $ 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা ১১৩ 


কবির আগমন-সগ্ডাবন। বার্তা. জানিয়াছিলেন। এখন সাক্ষাতে পাইয়া খুশি 
হইলেন ও খুব খাতির করিলেন। এইখানে থাকিয়া কৰি ধর্ষের গান রচন! 
করিবার ও গাহিবার স্রযোগ পাইলেন ॥ রাজ৷ সব যোগাড় করিয়া দিলেন । 
রূপরাম লিখিয়াছেন £ 

তবে গিয়া এড়ালো দিলাম দরশন 

মহারাজা গণেশ রায় দেখিল স্বপন। 

চামর মন্দির দিল নানা-বর্ণ সাজ 

আনন্দে গাইল গীত খর্ট্ের সমাজ । 


তাহার পর রূপনাম লিখিতেছেন যে, তিনি যখন ধর্মের মঙ্গল-গান রচনা 
করিয়। গাহিতে শুরু করেন, তখন শাহা শুজা। রাজমহলে বাঙ্গালার স্তবেদার | 


রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা 
পরম কল্যাণে তবে আছিল ত প্রজা । 
বর্ষমানে যবে ছিল খালিপে হাকিম 
[তার পরা] জয় হইল দক্ষিণে মহিম । 
সেই হইতে গীত গাই আগর ভিতর 
দ্বিজ ক্ূপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর ।। 


ক্ূপরামের আত্মকাহিনীতে যেটুকু অনুক্ত আছে সেটুকু জনশ্রুতি পুরণ করে। 

গ্রামের এক হাড়ির মেয়েকে রূপরাম ভালোবাসিতেন। পরে তাহাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। ধর্মঠাকুর যে তাঁহাকে হাড়মাল৷ দিয়াছিজেন এই কথায় বোধ 
হয় কৰি তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। কূপরাম জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন সন্দেহ 
নাই। সেইজন্য কাবোর ভনিতায় তিনি প্রায়ই নিজেকে ‘'ফবণীর" 
বলিয়াছেন-__“'রূপরাম ফকীর ধর্শ্দ্ের গীত গায়।” 

বূপরামের আত্মবিবরণীতে আসরা একটি আধুনিক ছোটগল্পের পরিপূর্ণ তা 
পাই। ইহাতে যে বাস্তব জীবনদৃষ্টিহ পরিচয় আছে, তাহা সেকালের পক্ষে 
'অভিনব। তাহার কাব্যের মধ্যেও এ পরিচয় অস্তলভ নয়। বূপরামের 
স্ৰষ্ট চরিব্রগুলির কোনটিই অবাস্তব নয়। শুধু ধর্মমঙ্গল-রচনার মধ্যেই নয়, 
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মবে)ও ক্ূপরামের কাব্য বাস্তবপরতার জন্য মুকুন্দ 
রামের রচনার পরেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। 

রামদাস আদকের বর্মমঙ্গল-ক্ূপরামের কাব্যের কয়েক বৎসর পরে লেখা 
হয়। রামদাস আপের আত্মকথা ও গ্রর্থোৎপন্তি-বিবরণ বলিতেছি। 
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১১৪ বাজাল। সাহিত্যের কথা 


রামদাসের জন্মস্থান হায়াৎপুর গ্রাম ভুরশুট (বা ভুরশিট, প্রাচীন ভুরি- 

শ্ৰেষ্ঠ) পরগনার অন্তর্ভৃস্ত। এইখানকার ভুস্বানী প্রতাপনারায়ণের অধিকারে 
হায়াৎপুর গ্রামের মণ্ডল (অথাৎ তহশিলদার) ছিল চৈতন্য সামস্ত। চৈতন্য 
সামন্ত দুর্দান্ত কর্মচারী । একদ। পৌছ কিন্ডির খাজান৷ দিতে ন! পারায় কবির 
পিত৷ রঘুনন্দনের অনুপস্থিতিতে চৈতন্য সামন্ত রামদাসকে কয়েদ করিয়া রাখে । 
রঘুনন্দন গৃহে ফিরিয়া রাজার সহিত দেখ। করিয়া খাজানার দায় হইতে সেবারের 
মত রেহাই পান। এদিকে কবি কারাগার হইতে কোনরকমে মুক্তি পাইয়া 
জলযোগ করিয়া রাত্রিযাপন করিলেন এবং ভোরবেলায় মামার বাড়ীর দিকে 
পলাইলেন। রামদাসের মাতুলালয় গোরুটি গ্রাসে । পথে নানা শুভলক্ষণ 
দেখা গেল। ry 

মাথার উপর যূর্য৷ কূলে শঙ্খচিল 

চৌদূলী ধরেছে মাছে শুদায়েছে বিল। 


শেওড়া গাছে চাপা ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া রামদাস 


তুলিল পাবকরুচি পুষ্প মলোহর 
বিনাসুত্রে হার হৈল পরম-সুন্দর | 


_ তাহা, দেখিয়া রামদাস অপদেবতার কাণ্ড মনে করিগা 


ভয়ে ভীত দুরস্থিত করিয়া তাহারে 
ত্বরা করি চলি যার কম্পিত-অন্তরে । 


চলিতে চলিতে রামদাস সাতমাসা পাউনান গড়-সান্পারণ পার হইয়া যখন 
পাড়া-বাগনানের কাছে পৌঁীছিয়াছেন, তখন শাদা ঘোড়ায় চাপিয়া এক 
সিপাহীকে আসিতে দেখিলেন। সিপাহী দেখিয়াই রামদাসের ভয় হইল £ 
দেশে খাজানার তরে পলাইয়া যাই 
বিদেশে বেগারী বুঝি ধরিল সিপাই । 


বেগারের ভয়ে রামদাস লুকাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্ত চারিদিকে শুধু 
ধানক্ষেত, লুকাইবার ঠাই নাই ।* ক্ষুখার-তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত। রামদাসের 
চিন্তা £ 

ক্ষুধায় তৃষ্ণা হায় ফাটি যায় বু 

ভাগ্যহীন অনার জীবনে লাহি নখ! 

সন্মুখে সিপাই শোভে শমন-সমান 

হায় বুঝি বিদেশে বিপত্ত্যে যায় প্রাণ। 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১১৫ 
সিপাহী আসিয়া রামদাসকে আটকাইল এবং রুখিয়া বলিল : 


মনে কর বেট! তুনি যাবে পলাইয়৷, 
এতক্ষণ ধূরিলাম বেগারী খুঁজিয়৷ । 

গোলাড় যাইব আমি সঙ্গে তুনি চল 
এত বলি শিরে দিল ঝারি আর কম্বল। 


বেগার ধরা পড়িয়া রামদাস মৃক্ষিলে পড়িল। কবি বলিতেছেন: 


ছোট মোট বটে কিন্ত অতিশয় ভারি 
তি বহিতে না পারি বোঝা বুক ফেটে মরি । 


রামদাসের ইতস্তত: ভাব বুঝিয়া সিপাহী শাসাইল হ 


আমার সন্্ুখ যদি ফেলে দিস মোট 
হিখণ্ড করিব তোরে মারি এক চোট। 


সিপাহীর এই নিষ্ঠুর বাক্যে রামদাস ভয়ে চোখ বুজিলেন। একটু পরে 
চাহিয়া দেখেন কোথায় সিপাহী কোথায় বা মোট। আতঙ্কে রামদাসের 
যেন অর আসগিল। তাহার পর রামদাস 


মনে চিন্তে পপ্রান্তে দুঃখ কেন পাই 
কানাদীধীর জল খেয়ে মাসাবাড়ী যাই। 
স্যুক্তিসম্তব বুঝি করিল গমন 
দীখীর উত্তর ঘাটে দিল দরশন | 


খাটে নামিয়া দেখা গেল পৃকুরে জল নাই । তখন চোখের জল আর 
বাধা মানিল না। রামদাস ঘাটে বসিয়া পড়িয়া কীদিতে লাগিলেন । এখন 
ধর্মঠাকুর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; নবীন ব্রাহ্মণের বেশে আবির্ভত হইয়া 
কবিকে গঙ্গাজলে স্গান করাইয়া সুস্থ করিলেন এবং ধর্মের গান রচনা করিতে 
আদেশ দিলেন। রামদাস বলিলেন, প্রভু, লেখাপড়া না করিয়া মাঠে গোর 
চরাইয়াছি, আর খেলার ছলে ধর্মপূজা কক্কিযাছি বটে, কিন্ত আসল পুজা কিছুই 
তো জানি না। 
পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া 
গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া । 
খেলাছলে বর্দপূজা কর্স্সকাওহীন 
ন! জানি বর্থের গীত তায় অব্বাচীন। 


১১৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কখা। 
বর্মঠাকুর অভয় দিরা বলিলেন ₹ 


আছি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি 
জাড়গ্রামের কালু বাসুন হই আমি । 
আসনে জুড়িবে গীত আমা সোঙরণে 
সঙ্গীত কবিতা ভাঘা ভাঘিবে বদনে। 


এই বলিয়া রামদাসের ডাহিন করতলে মদ্ব লিখিয়া দিয়া ও চতুৰ্ভূজ মতি দেখাইয়া 
ধর্মঠাকুর অন্তর্ধান করিলেন। তাহার কিছুকাল পরে রামদাস ধর্মমঙ্গল রচনা 
বস্তু তিন-বাণ"' ১৫৮৪ শকাব্দের ভাদ্র মাসে (অথাৎ ১৬৬২ শ্বীষ্টাব্দে)। 

রামদাস আদক জাতিতে কৈবর্ত। পিতার নাম রঘু । নিবাস আধুনিক 
হুগলী জেলার অন্তর্গত হায়াৎপুর গ্রামে । রামদাসের কাব্যে কপরামের 
অনুসরণ সুস্পষ্ট । 

ধর্মমঙ্গল-কাবোর আর এক বিখ্যাত কবি সীতারাম দাস আত্মপরিচয় ও 
প্রশ্থোৎপত্তি-বিবরণ যাহা দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে খলিতেছি £ 

সীতারামের বাস ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলায় খগুধোঘের কাছে সুখসাগর 
গ্রামে। কিছুদিন ধরিয়া কবি স্বপ্ে দেখিতে লাগিলেন যে, দেবী গজলক্ষ্ণী 
(মনসা) তাহাকে ধর্মের গান রচনা করিতে বলিতেছেন । এই স্বপ্নের কথা 
কবি খগুযোঘ-নিবাসী অযোধ্যারাম চক্রবর্তীকে বলিয়াছিলেন। কিছু কাল 
যায়, একদা। বৈশাখ মাসের প্রথমে মহাসিংহ চড়াও হইয়া সাহাপুর গ্রাম 
লুঠ করিল, পাশের গ্রাম স্রখসাগর বাদ গেল না। অনেকেরই “ঘরদুয়ার 
'পোড়াইয়৷ সব কৈল চুর” দক্থ্যরা চলিয়া গেলে কবির খুড়া-সম্পক্ষিত 
কুশলরাম সরকার তাহাকে বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিতে বলিলেন। 
সীতারাম পরদিন ভোরে চলিলেন বনে কাঠের জন্য । বাড়ীর বাহির হইতেই, 
শুভ লক্ষণ দেখা গেল। 


উদ্বাকালে দেখিনু শৃগাল বায় বাম 
পাঠিত পশ্চাৎ করি রানিসর গ্রাস । 


সীতারাম যখন কমলার মাঠে পৌছিলেন তখন সূর্য উঠিতেছে। তাহার পর 
শ্রাতঃকৃত্য। 

প্রভাতপতঙ্গরুচি কমলার মাঠে 

মুখ প্রক্ষালন কৈল দারিদীধীর ঘাটে । 


© 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কণা ১১৭ 


* সীতারাম যখন জামকুড়ির বনের কাছে আসিলেন তন বেলা দুই দণ্ড। 
এখানেও শুভশকুন দেখা গেল__“শক্ঘচিল মাথায় উড়িছে ঘনে ঘন।”” 
বনের মুখেই জামকুড়ির চৌকী। সেখানে সীতারাম একটু বসিলেন এক 
ছিলিম তামাক খাইয়া লইতে । বসিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক খাইতেছেন, এমন 
সময়ে একটা লোক দৌড়াইয়া আগিয়। তাঁহাকে বজিল, ও পথে যাইও না, 
বেগার ধরিতেছে। 

জামকুড়ির চৌকীতে তানাকু খাই বস্যা 

বাওয়াধাই একজন উত্তনিল 'আস্যা | 
2 যেও নাই, ও-পখে বেগার কত ধরে 

শুনিয়া তাহার কথা ডরাল্যাম অন্তরে | 


ভয় পাইলেও সীতারাম ক্ষান্ত হইলেন না। অন্য পথ তাঁহার জানা হিল না ॥ 
ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন । অবশেষে সাহস করিয। 
হবিপুকুরের বনে ঢুকিয়া রাঙ্গামেটের কাছাকাছি পৌঁছিলেন। সেখানে দেখা 
গেল যে, বড় বড় গাছ জোড়া জোড়া খাড়া রহিয়াছে । বড় গাছ দেখিয়া 
সীতারামের আনন্দ হইল বটে, কিন্ত পরক্ষণে যাহা দেখিলেন তাহাতে ভরসা 
উড়িয়া -গল। কৰি বলিতেছেন, ‘দেখিলাম সন্ধে এক এরাকের ঘোড়া ।"" 
ঘোড়া দেখিয়া বোঝা গেল. সঙ্গে সিপাহী আছে বেগার ধরিবে। সীতারাম 
পুকুরের গাব দিয়! দৌড়াইলেন। যাইতে যাইতে দেখেন, “অন্ধকার গহনে 
হরিণী বুলে ধায়া।”' প্রথম বৈশাখ, বনের দৃশ্য অপূর্ব । 


বৈশাখ সময় তায় কূড়চির কুল 
ঝুপ-ঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল । 
কথি কথি কাননে হরিণী কালসার 
ক্ষণেকে দিবস হয় ক্ষণেকে আন্ধার । 


বনের মধ্যে হঠাৎ ঝড় উঠিল। আতঙ্কিত সীতারাম ঝড়ের শব্দ ঘোড়ার দৌড় 
মনে করিয়া আরো জোরে ছুঁটিলেন ॥ বিজ্ডুদূর গিয়া সন্মুখে দেখেন এক 
সন্ন্যাসী ঠাকুর । ভরসা পাইয়া সীতারাম আগাইয়া শিয়া সন্যাসীকে প্রণাম 
করিলেন। সন্যাসী হাসিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কোথা যাইবে? সীতারাম বলিলেন ই 
ঘরদুয়ার পোড়াইয়া গিয়াছে লক্ষরে 
শাওড়াবুনি যাৰ আনি কাঁ আনিবারে ! 





১১৮ বাঙ্গালা সাহিতে৷র কথা 


পথ নাহি জানি আমি বনে দিশা লাগে 
কহ মোরে হবিপুকুর যাব কোন দিগে । 
সন্ন্যাসী বলিলেন, “বাছা, আইস মোর সঙ্গে, দূই জনে কথায় কথায় যাব 
জে ।”” দূই-চারি প| গিয়া সীতারামের সন্দেহ হইল । সনুযাসীকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, “কহ প্রভু আমারে কোথাকে যাবে তুমি ।" 
সনুযাসী বলেন আমি যাব বিক্ুপুনে 
স্ুখসায়ের দিয়া তোরে খৃঁজ্যা এল্যাম ঘরে। 
তোর স্থানে কাৰ্য্য কিছু আমার আছিল 
(তে-কারণে তোর সনে বনে দেখা হইল। ১১ 
সীতারামের মনে ত্রাস হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, “মোর স্থানে কিবা কাৰ্য্য 
কহ নহাশয়।'' সন্যাসী তখন পরিচয় দিয়া বলিলেন, আমি “নিরঞ্জন 
নৈরাকার"' ধর্মঠাকুর। বহুদিন হইতে আনি ইন্দাস গ্রামের নারায়ণ পণ্ডিতের 
ঘরে বিশ্রাম করিতেছি । তুমি পূর্বদন্ম হইতে আমার ভক্ত, তাই তোমাকে 
বনে দেখা দিলাম । তুমি 
গীত কর আমার না কর মন হীন 
তোর কীন্তি রহিব শিলের যেন চিন। 
উচ্চবর্ণের পক্ষে ধর্মের গান করা তখন চলিত না। তাই ধর্মঠাকুরের 
এই কথায় সীতারামের স্বস্তি হইল না ॥ মনোভাব বুঝিয়া ধর্ম ঠাকুর বলিলেন 3 
কপালের লেখা তোর আমি ফি করিব 
বাহুড়িয়া ঘর চল তোর সঙ্গে যাব। 
বর্মঠাকুরকে ঘরে লইয়। যাওয়া তে। আরও সাজ্ঘাতিক কথা ৷ কৰি বলিতেছেন £ 
বাত শুনি আমার মনন্ব হয় নাঞি 
ক রক্ষা কর মোরে প্রভু অনাদ্য গোসাঞি । 
অতি মূর্খ হীন আমি ছাওয়াল তাহাতে 
গীত-নাট কি জানি করিব কোনমতে ৷ 
ধর্ষঠাকুর অভয় দিয়া বলিলেন £ 
i লিখিতে তোমার যখন না চলিবে পুথি 
হাখের কলম লয়্যা রেখ্য তুমি তথি। 
সেইকালে সরস্বতী বসিব বদনে 
লেখ্যা যেও পুখি তুমি বেবা আইসে মনে । 


© 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা ১১৯ 


তোর পুথি নিন্দিতে নারিব কোন নরে 
ভবানী বসিৰ তোর কলম উপরে । 
সীতারামের হাতে আশীর্বাদী কুড়চি ফুল দিয়া ধর্মঠাকুর পরম আশ্বাস 
দিলেন 5 
আজি হৈতে যে পথে চলিয়া যাবে তুমি 
সেই পথে তোমার সহিত যাব আমি । 
যখন স্মরণ তুমি করিবে আমারে 
ইন্দাগি হইতে বাছ৷ দেখা দিব তোরে | 
* ঠাকুর বিদায় চাহিলে ঠীতারাস তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিলেন, তোমার 
বাক্য তো ঠেলিতে পারিব না, কিন্ত আমার পরজন্মে কি হইবে । 
নর-মধে। অধম আমার সম নাই 
তব বাক্য মহাপ্রভু লঙ্ঘা গেল নাই। 
পরকালে কি হব কহ না মহাশয় 
প্রাণ কাপে সঘনেতে শমনের ভয়। 
“পরিণামে মোর পদ পাবে অনায়াসে”__এই সাস্বন৷ দিয় হাসিয়া “জাটিল 
দেব'' অন্তহিত হইলেন। সীতারাম চতুদিকে চাহিয়া দেখেন, কোথায় 
ঝড়-বৃষ্টি। আকাশে সূর্য হাসিতেছে। সীতারাম ঘর-মুখো হইলেন | 
ঘরে পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। শীতারামের বাবা দক্ষিণ-দুয়ারি ঘরের 
পড়ায় শুইয়া ছিলেন । ঘরে ঢুকিয়াই সীতারাম মায়ের কাছে ভাত চাহিয়া 
হাত-পা। ধুইতে গেলেন। ভাত খাইতে খাইতে কম্প দিয়া জর আসিল । 
মূখ ধুইয়া কবি গায়ে কাপড় জড়াইলেন। জর আপিলেও “ঘরে রহিবারে 
নাহি মনে ইচছা যায়।"' সীতারাম গেলেন সরকার খুড়ার কাছে, তিনি তখন 
বাড়ীর নাছে বসিয়া । খুড়া কাঠের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সীতারাম বলিলেন, 
ভুলিয়া গিয়াছি। 
রাত্রিতে সীতারাম চত্তীমণ্ডপে শুইলেন। জ্বরের ঘোরে রাতদুপুরে স্বপু 
দেখেন £ [4 
শিয়রে বসিল মোর গজলক্ষ্ণী মা 
উঠ বাছা শীতারাম গীত লেখ গা। 
গীত-রচনার সন্ধানও দেবী বলিয়া দিলেন । নিড্রাভঙ্গ হইলে সীতারাম তখনি 
বর্মের গান লিখিতে বসিলেন ॥ কাহিনী ভালো জানা নাই, তাহার উপর 
অর। পয়ার মেলানো দুর । 





১২০ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


চিন্ত নাহি স্থির হয় কি করি উপায় 
যত লিখি পুথি তত পদ ভেঙ্গে যায়। 

এক দিকে ধর্সঠাকুরের ও গজলক্ষ্রীর আদেশ, অপর দিকে অক্ষমতা ও 
অশান্ত চিত্ত। সীতারাম ঘরে টিকিতে পারিলেন না । 

বাউল হয়) গাঁয়ে গায়ে ফিরি নিরন্তর 
মনে ইচছা। নাহি হয় যাই নিজ ঘর। 
বৈষ্ণবের মত বুলি করি রাম নাম 
দিন কত করিলাম ইন্দাসেতে ধাম । 

ইন্দাসের নারায়ণ পণ্ডিত সীতারামের পরিচন্ু পাইয়া যত করিয়া তাহাকে 
নিজের ঘরে রাখিলেন। ধর্ম ঠাকুর নারায়ণ পণ্ডিতকে স্বপ্নু দিলেন সীতারামকে 
দিয়৷ বৰ্মমঙ্গল লেখাইতে। নারায়ণ পণ্ডিতের কাছে কবি ধর্মমঙ্গল গীত- 
রচনার পদ্ধতি পাইয়া ঠাকুরঘরে বপিয়। গেলেন কাব্য-রচনায় | কবি বলিয়াছেন £ 

লিখিতে বগিলাম পুথি প্রভুর ঘরেতে 
লিখি যাই পুথি আমি যেবা আইসে চিতে । 
নারায়ণ পণ্ডিত মোরে লেখাইল গীত 
পুত্রসম পালন করিল নিত নিত। 

স্থাপনা পালা লেখা হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে কবির এক খুড়। ইন্দাসের 
কাছারিতে আগিয়। সন্ধান পাইলেন যে, সীতারাম নারায়ণ পণ্ডিতের বাড়ীতে 
'আছেন। তিনি আসিয়। সীতারামকে ঘরে কিরাইয়। লইয়। গেলেন। বাড়ীতে 
আপিয়। সীতারাম সবশুদ্ধ চল্লিশ দিনে ধর্মমঙ্গল-রচনা শেঘ করিলেন । সে 
১০০৪ নল্লাব্দের (অর্থাৎ ১৬৯৮ শ্বীগ্রান্দের) কখ।__“'এই পুথি হইল হাজার 
চারি সালে ।" 

'আত্মপরিচয়ের অস্তে সীতারাম বংশ-পরিচয় দিয়াছেন। জাতি কায়স্থ, 
পদবী দে। পিতা দেবীদাগ, মাতা কেশবতী। ছোট ভাই শে৷ভারাম 
(সভারাম) । মাতুলালয় ইন্দাস গ্রামে । 

বর্মমঙ্গল-রচনার দশ বৎসর পরে সীতারাম দাস মনসাসঙ্গল-কাব্য 
লিখিয়াছিলেন। শে কথা আশেঁ বলিয়াছি। রচনাকাল হইতেছে ১০১৪ 
সল্লাব্ছ (অর্থাৎ ১৭০৮-০৯ খ্ৰীষ্টাব্দ) । 

ধর্মদাস নামে একাধিক কবি বর্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
“যিনি প্রাচীনতম তাঁহার নিবাস ছিল উত্তর রাঢ়ে বসর গ্রামে । জাতি বেনে। 
ভনিতায় নিজেকে প্রায়ই “‘শিশু'' বলিয়াছেন। মনে হয়, কাবা-রচনাকালে 
ধর্মদাসের বয়স বেশি ছিল লা। 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
অষ্টাদশ শতাব্দী 
৯২৬ 
রে নবাবী আনমল-_ভূমিকা! 


আরংজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৬) বাঙ্গালার স্ুবেদারদের উপর দিল্লীর শাসন 
শিথিল হইয়। আসিল । কিস্তিমাফিক দিল্লীতে ঝাঁজানা পাঠাইয়া দিলেই সম্পর্ক 
একরকম চুকিয়া যাইত। কাগজে কলমে না৷ হউক কার্ধতঃ বাঙ্গালার সুবেদার 
১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে স্বাধীন নবাব হইলেন । নবাবী শাসনে ব্যাঘাত 
হানিল বগির হাঙ্গামা ( ১৭৪০-৪৮ ) ; পশ্চিমবঙ্গে আভ্যন্তরীণ শাস্তিভঙ হইল 
এবং আথিক দুরবস্থা দেখা দিল। তবে সাহিত্যে এই দু'দিনের কোন ছায়া 
পড়ে নাই। সাহিত্যের চা আগেকার মতই চলিতে খাকিল। নূতনত্বের 
মধ্য প্রথমে সত্যানারায়ণ-পণচালী পরে তর্জ। ও কবিগান । ১৭৫৭ খীর্রাব্দে 
পলাশীর যুদ্ধে শিরাজু-দৃ-দৌলার পরাজয় ঘটিলে শবাবী শাসনের অবসান সূচিত 
হইল, এবং ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা সুদ্রাবঘ্রের আবির্ভাবের পরে সাহিত্যে 
নুতন যুগের সন্তাবন। সূচিত হইল। সাহিত, শ্রব্য হইতে পাঠ্য পর্যায়ে 
উন্নীত হইল । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গাল গণ্য-রচনার চেষ্ট। দেখা দিয়াছিল। পূর্ব ও 
পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গে পোর্তুগীস মিশনারী পাদরীরা তাঁহাদের ধর্মের প্রচারের জন্য 
বাঙ্গাল৷ ভাঘায় খ্রীষ্টানী ধর্মগ্রন্বের অনুবাদ করেন এবং সেই সঙ্গে বৈষ্ণব কড়চা- 
গ্রন্থের মত প্রশ্বোত্তরময় ছোট ছোট পৃস্তিকাও রচনা করিতে থাকেন। এই 
কাজ রোমান ক্যাথলিক পোর্ভুগীস পাদরীরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত 
চালাইয়া যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেঘ দশক হইতে ইংরেজ প্রোটেষ্টাপ্ট 
পাদ্রীর! নূতন করিয়া সেই কাজ শুরু করিলেন। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা একখানিমাত্র খ্ৰীষ্টানী গদ্যগ্ৰস্থ এপর্যন্ত পাওয়া 
গিয়াছে। বইটির লেখক ছিলেন এক বাঙ্গালী খ্রীষ্টান মিশনারী , নাম দোম, 
আস্তোনিও। ইনি ছিলেন ভূঘনার রাজার ছেলে। ১৬৬৩ শ্রীষ্টাব্দের 
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কাছাকাছি কোন সময়ে মগ জলদন্থ্যরা দেশ লুঠ করিতে আসিয়া ইহাকে বন্দী 
করিয়া আরাকানে লইরা। গিয়া বিক্রয় করে । সেখানে এক পোর্তুগীয়্‌ পাদরী 
ইহাকে কিনিয়৷ লন এবং উপযুক্ত শিক্ষ। দিয়া রোমান ক্যাথলিক মতে খ্রীষ্টান 
বর্ষে দীক্ষিত করেন। দোষ আন্তোনিওর বহার নাম প্রকাণ্ড, সংক্ষেপে 
বলিতে গেলে 'ব্রাঙ্মণ-রোমানক্যাথলিক-সংবাদ'। বইটিতে এক ব্রাহ্গণ 
পণ্ডিত আর এক ক্যাথলিক পাদরীর মধ্যে সংলাপের মধ্য দিয়া খ্রীষ্টানধর্মের 


" প্রাধান্য দেখাইবার চেষ্টা আছে। 


বাঙ্গাল৷ ভায়ার প্রথম ব্যাকরণ লেখা হইল পোর্ুগীয় ভাঘায়। লেখক 
মানোএব্‌ দ। আমৃন্দৰ্প্যাও , পোর্তুগীস পাদরী ।» ব্যাকরণখানি রচিত ১৭০৪ 
খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোতুগলের রাজধানী লিসবনে রোমান, 


অক্ষরে সুদ্রিত ও প্রকাশিত। ব্যাকরণের সঙ্গে আসৃ্সয্পৃস!ও" বাঙ্গালা- 
পোতুগীস এবং পোত্তুগীস-বাঙ্গালা শব্দকোদও ছঃপাইরাছিলেন। ইনি একটি 


প্রশ্রোত্তরময় খীষ্টানী গ্রন্থও বাঙ্গালায় রচনা অথবা। অনুবাদ করিয়াছিলেন । 
বইটির নাম “কৃপার শাস্ত্রের অথ, ভেদ' (097১৮ Xaxter Orth, 
bhed)। এটিও রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়া লিফ্বনে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়। “কুপার শাস্ের অর্থ, ভেদ" নামের মানে হইতেছে -কুপাময় 
ঈশ্বরের অভিপ্রে ত খাটি (অর্থাত খ্রীষ্টান) ধর্মের তথ্য ও তত্ব । বইাটির শেখের 
কয়েকটি প্রস্তাব অমাজিত পয়ার হুন্দে রচিত। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সাহিত্যের সুলধারাগুলি প্রায় অক্ষুণ্মভাবে 
প্রবাহিত ছিল-_সেই বৈষ্ণব-পদাবলী, মহান্ত-্গীবনী, কুষ্ণমঙগল, রামায়ণ- 
মহাভারত, মনসামঙ্গল, ধর্ননঙ্গল এবং সংস্থৃতে রচিত শাঙ্তপ্রন্থের অনুবাদ । 
ভাগীরখী-তীরবর্তী অঞ্চলে বিদ্যান্্রন্পর-কাহিনীর খুব আদর ছিল। সত্য- 
নারায়ণের পাচালীরও উত্তব এই সময়ে । পশ্চিমবঙ্গের ছোট বড় অনেক লেখক 
এই পণচালী লিখিয়াছিলেন । সত্যনারা়ণ-পণচালীতে হিন্দু-সুসলমানের ধর্মগত 


বিরোধের একটা নীনাংসার চেষ্টা দেখা যার । বর্ম-সঙ্গীত এবং প্রণয়-সঙ্গীতও 


লোকপ্রিয় হইয়৷ উঠে এই সনয়ে। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিগান 'ও 
তহ্জার উত্তর হয়, এবং শেঘভাঙ্সো ইহা খুব কিয়) উঠে। এ 

এই সময়ের কয়েকজন ভালো মুসলমান কবির সন্ধান পাইতেছি। তাহাদের 
মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন উত্তরবঙ্গের হায়াৎ (বা হিয়াৎ) মাসুদ | 
ইহার. চিত্তউ্থান-কাব্য - (১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) হিতোপদেশের ফারসী 
_ অনুবাদ অবলস্বনে লেখা । হায়াৎ মাসুদের অন্যান্য রচনা হইতেছে-_মহরমপর্ব 
(0১৯৩০ সালে), হিতজ্ঞানবালী (১১৬০ সালে) এবং আনদ্বিয়াবাণী (১১৬৪ 
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শাল) ।  মহরমপর্ব এই নামে কারবালা-কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের মিল 
দেখাইবার চেষ্টা আছে। A) 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে সংস্কৃত হিতোপদেশের একটি কাব্যানুবাদ করেন 
জগন্নাথ সেন। ধলভূমের রাজা গোপীনাথ ধৰলের পুত্র অনন্ত ধবল ছিলেন 
কবির পৃষ্ঠপোঘক । 


২৭ 


পদাবলী, পদসংগ্রহ-গরন্থ, ইকুষ্ণমজল ও বিবিধ বৈষ/ব-কাব্য 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিস্তর লেখক টৈষবপদাবলী-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
কিন্ত দুই চারি জন ছাড়া কাহারও রচনা উল্লেখযোগ্য নয়। এই সময়ের 
বৈষ্ণর পদকার্তাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর-শশিশেখর, দুইজন রাধামোহন ঠাকুর, 
নরহরি (ওরফে ঘনশ্যাম) চক্রবর্তী, এবং দীনবন্ধু দাস উল্লেখযোগা । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে পদাবলী-কীর্তন রীতিতে রাগতালের বিচিত্রতা ও 
মাধুর্য এতটা উৎকর্ষ পাইয়াছিল যে, ‘মঙ্গল'-প'চালীর পূর্বতন মর্যাদা 
অনেকটাই ক্চুণ হইল।॥ গায়কের ““আখর"' “তুক্ঞ” প্রক্ষেপ পদাবলীতে 
কিছু নূতনত্ব আনিল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান কবিরা ভালো পদাবলী লিখিয়াছিলেন। 
যেমন আফজল, আমান, মীর ফয়জুলা, শেখ কবীর, এবাদুলা, আলিমুদশীন, 
মোহন্মদ হামীর ইত্যাদি । 

পদমংগ্রহ-গ্রন্থগুলি এই যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
রচনা ৷ পদপঃগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যে গ্রাচীনতন হইতেছে বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত 
সাধক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তাসনি। বিশ্বনাথ ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে 
বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন; ইহার অল্প কিছুকাল পূবে গ্রন্থটি সন্কলিত হয়। 
“হরিবল্পভ" ভনিতায় বিশ্বনাথ অনেকগুলি ব্রদ্মকুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন। 

তাহার পর নরহরি চক্রবর্তীর গীতচক্দরোদয় । এটি বেশ বড় সঙ্কূলন । 
শ্রীনিবাস আচার্ষের বংশবর, মহারাজা নন্দকুমারের গুরু, অষ্টাদশ শতাব্দীর 
একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও পদকর্তী রাধানোহন ঠাকুর সন্ধলন করিয়াছিলেন 
পদামূতসমুদ্র। রাধামোহন বইটির একটি সংস্কৃত-টাকাও রচনা করিয়াছিলেন । 
অন্যান্য সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে গৌরনুন্দর দাসের কীর্তনানন্দ, 
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দীনবন্ধু দানের সংকীর্নানৃত, এবং রাধানুকুন্দ-দাসের মুকুন্দানন্দ । কমলাকান্তের 
পদরত্বাকর এবং নিষানন্দ-দাসের পদরসসার উনবিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে সক্কালিত 
হইয়াছিল । 
কিন্তু এ সকলেরই উপরে যায় “বৈষ্ঞবদাস” নামে পরিচিত গোকুলানন্দ 
সেন-সক্ষলিত “গীতকল্পতরু" যাহা এখন “পদকল্পতরু” দানে প্রচলিত । পদকলতরু 
বৈঝ্বপদাবলীর বেদ-সংহিতা বলিলে বেশি বলা হয় না। ইহাতে প্রায় দেড়শত 
কবির লেখা তিন হাজারেরও বেশি পদ বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্তরে ব্যাখ্যাত রস- 
পর্যায় অনুসারে আছে। গোকুলানন্দের গুরু ছিলেন দ্ধিতীয় রাধামোহন 
ঠাকুর, “দ্বিজ'' হরিদাসের বংশধর । ইনিও একজন ভালো পদকর্তা 
ছিলেন। কাটোয়ার উত্তরে টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রার্টম গোকুলনন্দের নিবাস ছিল। 
পদসংগ্রহ-কার্ধে স্বগ্রামনিবাসী বন্ধু “উদ্ধবদাস'' নামে খ্যাত কৃষ্ণকান্ত 
মজুমদারের সহায়তা ইনি পাইয়াছিলেন। “বৈষব-দাস"* ও “'উদ্দবদাস!” 
_ ভনিতায় দুই বন্ধুর রচিত অনেকগুলি পদ পদকলতরদতে উদ্ধৃত আছে। 
যতগুলি কুষ্ণমঙ্গল এই শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে কবি- 
চন্দ্রের কাবোর বিভিন্ন পালাগুলিই সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল ॥ কবিচন্দ্রের 
নিবাস ছিল মল্লভূমে পানুয়া গ্রামে । মনে হয় কাব্যটি তিনি বিফ্ুুপুরের 
দূর্জনপিংহের রাজ্যকালে (১৬৮২-১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে) রচনা কনিয়াছিলেন। 
ইহার শিবায়ন বা শিবলঙ্গল, রামায়ণ এবং মহাভারত যথাক্রমে বীরমিংহ 
(১৬৫৬-৮২ খ্ৰীষ্টাব্দ), রধুনাথসিংহ (১৭০২-১২ খ্রীষ্টাব্দ), এবং গোপালসিংহ 
(১৭১২-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) এই তিন মল্লরাজের রাজ্যকালে লেখা হইয়াছিল। 
কবিচশ্র-বিরচিত ধর্ম মঙ্গল এবং অভয়ামঙ্গলও পাওয়া গিয়াছে। গোপাল- 
সিংহের ভনিতায় পুরাণের ছাদে রচিত একটি কৃষ্ণমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। 
এটি রাজার কোন সভাসদের রচনা হইবে । বলরামদাসের কুষ্ণলীলামুতও, 
পুরাণের ধরণে রচিত ॥ এটির রচনাকাল ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ । বিঘয়বন্তর দিক্‌ 
দিয়া রচনা মূল্যবান্‌ । ঘনশ্যামদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস বৃহৎ গ্রন্থ । 
সংস্কৃতে লেখ৷ বৈষ্তবগ্রস্থের অনুবাদকানিগণের মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 
শিষ্য কুষ্ণদাস প্রধান । ইনি নিছজর গুরুর অনেকগুলি বই অনুবাদ করিয়া- 
ছিলেনু। জয়দেবের গীতগোবিন্দের অন্ততঃ চারিখানি অনুবাদ এই সময়ে 
করা হইয়াছিল। বর্ধনানের নিকটবর্তী চানক-প্রাসনিবাসী শচীনন্দন বিদ্যানিধি 
১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রূপ গোস্বামীর উদ্ছক্ষললীলমণির একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ 
করেন উজ্জলচন্দ্রিকা নানে। ভাগবতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ অনেকেই 
করিয়াছিলেন । y 
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* ব্ৰক্মবৈৰৰ্ত পুরাণের অনুবাদ করিয়াছিলেন গয়ারাম দাস এবং রামলোচন। 
অনস্তরাম দত্ত, রামেশ্বর নন্দী, প্রাণনারায়ণ ও রামত্ুন্দর-_ইঁহার! স্বতঙ্গভাবে 
পদ্যুপুরাণের ক্রিয়াযোগসার অংশের অনুবাদ, করিয়াছিলেন। নন্দবিশোর 
দাসের বৃল্দাবনলীলাসূত বরাহপুরাণের ভাঘানুবাদ | ভূকৈলাসের মহারাজা 
জয়নারায়ণ ঘোঘাল ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে পদ্যুপুরাণান্তগ ত. কাশীখণ্ডের অনুবাদ 
কনাইয়াছিলেন। “'দ্বিজ'” স্থ্টিবরের মহেশমঙ্গলও কাশীখণ্ডের অনুবাদ । 

জয়নারায়ণ করুণানিবানবিলাস নামে এক অভিনব কৃষ্ণলীলাময়-কাব্য 
রচনা করিরাছিলেন। বইটির রচনা শুরু হয় ১২১৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে । 
করুণানিবানবিলাসে বাঙ্গালাদেশে ও উত্তর ভারতের অন)ত্র প্রচলিত কুষ্ণলীলা- 
কাহিনী ও উৎসবের বিস্তৃতশ্বণ না ও গান ইত্যাদি আছে। সংস্কৃতে'ও এমনি 
একটি কাব্য জরনারায়ণ রচনা করাইয়াছিলেল। সেটির নাম জয়নারায়ণ- 
কলপক্রম। এ 

পুরীর গনন।খদেবের মাহাস্মাখ্যাপক তিনখানি জগন্লাথমঙ্গল-কাব্য অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল ॥ রচয়িত৷ তিনজ্মনের নাম বিশ্বন্তরদাস, কৰি-কুমুদ 
এবং “স্বিজ"' সধুক। বিশ্বপ্তরদাসের কাব্যে কলিকাতার মদনমোহনদেবের 
উল্লেখ আছে, সুতরাং ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে রচিত 
হয় নাই। 


৯৮৮ 
বৈষণবজীবনী 


অষ্টাদশ শতাব্দীতেও করেকখানি জীবনীকাব্য রচিত হইয়াছিল । গুরুদত্ত 
“প্রেমদাস"' নামে পরিচিত পুরুঘোত্তন নিশ্ব সিদ্ধান্তবাগীশ ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে 
কৰিকণপূরের সংস্কৃত নাটক টৈতন্যচন্জরোদয় অবলম্বনে 'চৈতনযচজ্ঞোদয়- 
কৌমুদী’ রচনা করেন। প্রেমদাস আর একখানি জীবনী-গ্রস্থ রচনা করেন, 
বংশীশিক্ষা নামে (১৭১৬ শ্রীপ্াব্দে) ॥ ইহাতে কবির গুরুর পূর্বপরুব, 
শ্রীচৈতন্যের বাল্যসহচর বংশীবদন চটের এবং তাঁহার পুক্র-পৌত্র সম্বন্ধে অনেক 
সংবাদ আছে। শ্রীচৈতন্যের এবং ঘোড়শ শতাব্দীর বৈকব মোহাম্তদের 
সদ্বন্ধেও কিছু নূতন কথা আছে। 








১২৩৬ বাঙ্াল। সাহিত্যের কথা 
অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন প্রধান বৈকৰ লেখক ছিলেন নরহরি (ওরফে 


₹ ঘনশ্যাম) চক্রবর্তী । ইহার পিতা জগন্নাথ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন। 


নিবাস মুশিদাবাদের কাছে সৈয়দাবাদ প্রানে । নরহরি পত্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। 
পদাবলী-রচনায় বেশ ক্ষনত৷ ইঁহার ছিল। সেসব পদে ছন্দোনৈপুণ্য প্রকাশিত। 
'নরহরি বাঙ্গালা ও ব্রক্ষকুলি ছন্দের বিঘয়ে একাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন 
ছন্দঃসনুদ্র নামে। ইহার সক্ষলিত পদসংগ্রহ গীতচন্দ্রোদয়ের কথা পুর্বে 
বলিয়াছি। নরহরি তিন-চারিখানি জীবনীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন । পূর্বে 
যে অহ্বৈতবিলাসের কথা বলিয়াছি তাহাও ইহার রচনা হওয়া সম্ভব । নরহরির 
ভক্তিরস্থাকর গ্রন্থাটকে বৈষ্ণব ইতিহাসের মহাকোঘ বলা যাইতে পানু। 
'অবিসংবাদিতভাবে এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি শ্বষ্ঠ রচনা । প্রেসবিলাসের 
মত ইহাতেও প্রধানভাবে শ্রীনিবাস আচার্যের কীতি বলিত | অন্যান্য 
অনেক বিঘয়ও আছে। নরোন্তস, শ্যামালন্দ এবং বৃন্দাবনস্ গোস্বানীদিগের 
বিঘয়ে অনেক তথ্য ইহাতে পাওয়া যায়। লরোন্তমবিলাগ বইাটিকে ভঞ্তি- 
বত্কাকরের পরিশিষ্ট বলা যায়। ইহাতে নরহরি প্রধানভাবে নরোত্তমের জীবনী 
বিবৃত করিয়াছেন । নরহরির তৃতীয় গ্রন্থ শ্বীলিবাসচরিত্র এখন লুগু। 
মরোন্তমবিলাশ 'ও শ্রীনিবাসচৰিত্র বই দুইখানি ভভিরক্াকরের মধ্যে 
একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে, ন্ুতরাং এ দুইটি ভণ্ডিরত্বাকরের আগেই 
লেখা হইয়াছিল । 

শ্যামানন্দের জীবনী-বিঘয়ে দু ইখানি ছোট বই পাওয়। গিয়াছে । দুইখানিরই 
নাম শযামানন্পপ্রকাশ। একখানির লেখকের গুরুদন্ড নাম “কৃঝ্চরণদাশ” | 

বনমালীদাসের জযদেবচরিত্র জয়দেব ও তাহার পত্নী পদ্মাবতীর বিঘয়ে 
প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। বইটিতে কেন্দুবিল্ম গ্রামে বর্ধমাননাজ- 
প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের উল্লেখ আছে । এই মন্দির নিমিত হয় ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে । 
স্মতরাং বনলালীদাসের জযদেবচরিত্র ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল । 
কিন্ত কত পরে তাহা বলিবার উপায় নাই। 
-_ সপ্তদশ শতাব্দীতে নাভাজী হিন্দীতে একটি ছোট বই লিখেন ভন্তামাল 
নামে। ইহাতে ভত্ নৈধবদের ক্লথা অতি সংক্ষেপে বলিত ছিল। পরে 
প্রিয়াদাশ একটি টাকা লিৰিয়৷ লাভাজীর 'ভক্তমানকে পরিবধিত করেন। 
অষ্টাদশ "শতাব্দীর শেষের দিকে লালদাস (নামান্তর কুক্দাস) অনেক নূতন 
উপার্গীন যোগ করিয়া বাঙ্গালা “ভক্তনাল' রচনা করিলেন। ভারতীয় 
ভক্তজীবনী হিসাবে বইখানি সবিশেষ মূল্যবান্‌ । 


ভি 
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৯৯ 
রামায়ণ ও মহাভারত Es 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁহার৷ রামারণ-পণচালী লিখিয়াছিলেন, তীহাদের নখে; 
কবিচন্দ্রের নাম আগে করিয়াছি। এই সময়ে অনেকেই রামচরিত লইয়া 
কাব্য রচন৷ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে তিনজনের নাম ৰবিশেমভাবে 
উল্লেখযোগ্য । একজন হইতেছেন রামানন্দ ঘোঘ (“বতী”)। ইনি কাব্য 
রচনা করেন ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে (১৬৮৪ শকাব্দে)। ইহার কাব্যের বিশিষ্ট 
নানু 'রামতন্ব-রামায়ণ' বলা যায়। 

বেদ বস্তু খাতু চন্দ্র শাকে রামায়ণ 

রামতন্ব রামানন্দ করিল রচন। 


বইটিতে অনেক বিশেশত্ব আছে। রামানন্দ সাধু ছিলেন, তাই নিজেকে 
শবতী”, ভিক্ষু” বা “'ক্ষেপ৷"’ বলিয়াছেন । ইনি সংস্কৃত পন্ডিত ছিলেন । 
রামায়ণের মধে) নিজকৃত, মহিয়স্তোত্রের ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন । 

াষায়ণ-পণচালী রচনার চৌদ্দ বছর পরে রামানন্দ একখানি চণ্ডীমঙ্গল 
লিখিয়াছিলেন (১৬৯৮ শক্ষাব্দে)। 


গজ বন্দু খতু চন্ত্র শাকে প্রস্থ হয়, 
চণ্তীর আদেশ পায়া রামানন্দ কয়। 


এ রচনাটিও খুব বিশেঘতবপূর্ণ । রামানন্দের কাব্য দুইটিতে কবির উদারতার 
পরিচয় প্রকট । বৈকব ও শাভবর্ষে তাহার সমান পক্ষপাতিত্ব ছিল। বেদান্ত 
ও তন্তের আলোচনাও তিনি করিতেন। 

ৰাকুড়৷ জেলায় দামোদর-তীরবাগী “'বন্দ্য'' (অর্থাৎ বন্দ্যোপাধ্যায়) 
অগত্রাম ও রামপ্রশাদ পিতা-পুত্রে মিলিয়। একখানি বৃহৎ রামায়ণ-পাচালী 
লিখিয়াছিলেন। রচন। সম্পূর্ণ হয় ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে । পিতার সাহায্যে রামপ্রসাদ 
আরও দূইখানি গ্রন্থ রচন৷ করিয়াছিলেন, একখানি কুষ্ণলীলাবিঘয়ক-_ 
কুষ্ণলীলাস্তরস, অপরটি শ্তিবিঘয়ক-_দুর্গা পঞ্চলাত্রি । শেমোজ কাবঃখানি 
সম্পূর্ণ হয় ১৭৭০ খ্বীষ্টাব্দে । তখন কবির বয়স বাইশ বৎসর । জগত্রাম 
লক্ষ/-কাণ্ড ছাড়। সমগ্র রাসারণকাবা-রচনা আর্ত করেন , এবং পুত্র রামপ্রসাদ 
বিস্তৃত লক্ষা-কাণ্ড রচনা করিয়। দিয়। তাহা সম্পূর্ণ করেন। রামায়েও বৈষ্ণব 
গতরাস শেষ বয়সে (১৭৮৭ শ্বীপ্রাব্দে) আস্মবোধ নামে একটি অধ্যান্ম-বিঘয়ক 
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কাব্য রচনা করেন। তাহাতে ইনি নিজের রাসায়ণ-কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন । 
“‘দ্বিজ’’ সীতান্দুতের কাব্যে মল্লরাজ গোপীলসিংহের লাম আছে। নড়াইলের 
শঙ্গারাম দত্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেঘার্ষে একাটি রামারণ-কাব্য রচনা করেন | 
ইনি আরও দুই একাটি কাব্য রচনা! করিয়াছিলেন। অপর রামায়ণ- 
রচয়িতার মধ্যে উল্লেখযোগা_ _রামশৌবিন্দদাস (ওরফে “হনুষন্তদাস”') 'ও 
ভবানীশঙ্কর বন্দ্য। 

কেহ কেহ সংক্ষিপ্ত রামায়ণ অথবা রামায়ণের কাহিনীবিশেষ রচনা 
করিরাছিলেন। যেমন কৃষ্ণদাস, কৈলাস বস্থ এবং শিবচন্্র সেন। বিষ্ুুপুর 
অঞ্চলের ফকীররাম কবিভূঘণের অঙ্গদ-রায়বার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল |» 

এই যমগে সম্পূর্ণ মহাভারত-ক।হিনী লইয়।*বই লিখিয়াছিলেন এই কয় 
আন-_কবিচর চক্রবর্তী (ইহার রচনার পরিচয় আগে দিয়াছি), ঘঠীবর সেন ও 
তংপুত্র গঙ্গাদাস, “জ্যোতি ব্ৰাহ্মণ'’ বান্থদেৰ (ইনি কে/চবিহারের লোক 
ছিলেন), ত্রিলোচন চক্রবর্তী এবং সদানন্দ নাথ । পিতা ঘণ্ীবরের সহযোগিতায় 
গঙ্গাদাস একটি মনপামঙ্গলও রচনা করিয়াছিলেন । সদানন্দ নাঘের ভারত- 
পাঁচালী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনা হইতে পারে। 

ইহা। ছাড়। দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণরাম, গোপীনাথ পাঠক, রাজীব সেন, গোপীনাথ 
দত্ত, চন্দনদাস দত্ত, “‘দ্বিজ'’ সীতারামের পৌত্র রামনারায়ণের পুত্র রামলোচন, 
উড়িঘ্যা-বাসী কবি সারল, এবং আরও কয়েকজন কবির রচিত এক একটি, 
পর্ব পাওরা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত সম্পূর্ণ মহাভারত- 
কাহিনী রটন। করিয়া থাকিবেন। “হবিজ” কুষ্রামের অশ্বমেধ-পর্ব বৃহৎ, 
রচনা । লোকনাথ দত্ত এবং রামনারায়ণ ঘোষ নহাভারতীয় নলদময়স্তী- 
কাহিনী লইয়৷ প্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন । রাজেন্দ্র দাসের গ্রন্থের বিঘয় 
শক্ম্তলার উপাখ্যান । 


০ 
মনসামঙ্জল-কাব্য 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল-কাহিনীর বেশী সমাদর ছিল পূর্ব- ও উত্তর-বঙ্গে 
সর্বসাধারণের মধ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গে অশিক্ষিতদের মধ্যে । এই দুই 
অঞ্চলের বহু কবি ও গায়ন মনসাসক্গল-পালা রচনা করিয়াছিলেন | তাঁহাদের 
সকলের নাম করার প্রয়োজন নাই। প্রবান দুই চারিজন মনসামল-কবির 
উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট । 


© 
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*চটগ্রামের -রামজীবন বিদ্যাভূঘণ ব্রতকথাজাতীয় সনসামঙ্গল (১৭০৩ 
খ্রীষ্টাব্দে) ও সূর্বমঙগল (১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিয়াছিলেন। পশ্চিসবঙ্গের “দ্বিজ” 
রগিকের মনযামঙ্গল বই বড়। এই অঞ্চলের “দ্বিজ'’ বাণেশ্বর রায় মনসামঙ্গল 
রচনা শুরু করেন ১৭১৯ শ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ নাসে।  “শাজাদা রায়'”-বংশীয় 
ক্বিচন্দ্রের সনসামক্গলের অসম্পূর্ণ পূথি পাওয়া গিয়াছে। ইহার পুত্রের নাম 
রধুবীর। ইনিও পশ্চিমবঙ্গের । আগতজীবনকে অনুসরণ করিয়া জীবনকৃষ্ণ 
মৈত্র মনসার পাঁচালী রচনা করেন (১৭৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে) । তথৎ্সত্বেও ইহার 
কাব্যে কিছু নূতনত্ব আছে। শ্রীহট অঞ্চলেও করেকখানি মনসামঙ্গল রচিত 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে মষ্টীবর দত্তের ও ““হবিজ"' জানকী 
রানের রচন৷ । শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ 
একখানি মনগামঙ্গল রচন৷ করিয়াছিলেন | ইহার অপর রচনা রাজমাল৷ এবং 
ভারতী-নঙ্গল। ভারতীমঙ্গলে বিক্রাদিত্য-কাহিনীর উপলক্ষ্যেঁদেবীসাহাক্সয 
বণিত হইয়াছে। 


২০৯ 
বিবিধ দেবীমাহা্স্য-কাব্য 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছোট-বড় অনেক দেবীসাহাত্মযসূচক “নল” কাব, লেখা 
হইয়াছিল । তাঁহার সবে; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা রামানন্দ যতীর কা-ব্যর 
উল্লেখ আগে করিয়াছি। রামানন্দের শিষ্য বামশক্ষরদেব বিবিধ পৌরাণিক 
উপাখ্যান লইয়া অভয়ামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন । ভবানীশঙ্কর দাসের 
মঙ্গলচণ্তী পাঞ্চালিকা ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা । বইটির রচনারীতি বিকট 
সংস্কৃতপূর্ণ। অনেকগুলি চণ্ডীমঙ্গল উত্তর-ও পূর্ব-বঙ্গে রচিত। যেমন 
__“‘মোদক’” কুষজীবনের অভয়ামঙ্গল বা অদ্বিকাসঙ্গল, মুক্তারাম সেনের 
সারদামঙ্গল (১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) এবং জয়নারায়ণ সেনের চত্ডিকামঙ্গল । 
্রাতুপুত্রী আনন্দময়ীর সহযোগিতায় য়ন্মরায়ণ সেন একটি সত্যনারায়ণ- 
পাঁচালী রচনা. করেন, নাম হরিলীলা (১৭৭২ শ্বীষ্টাব্দে)। জরনারায়ণের 
জোঠ ভ্রাতা রামগতি গদ্যে একখানি যোগশাপ্রবিঘরক বই রচনা। করেন, নাম 
মায়াতিমিরচক্তিিকা । 

চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা মার্কণ্ডেয়-পুরাণাস্তর্গ ত দুর্গ সপ্তশতী বা চণ্ডী অবলন্থনে 
রচিত কাব্যের সমাদর এই সময়ে আরও বেশী ছিল। এই শ্রেণীর কাব্যের 
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মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে “হচ্ছ” শিবদাস বা শিবচরণ সেনের গৌরীনঞ্ল, 
হরিস্চ্্র (বা হরিচস্্র) বসুর চণ্ডীবিজয় বা দেবীস্গল বা কালিকামঙ্গল, জগত্রাম 
ও রামপ্রসাদ বন্দ্য-রচিত দুগ ভক্তিচিস্তামণি, বলদু্লভের দুগ1বিজয়, হরিনারারণ 
দাসের চণ্ডিকামঙ্গল, “ছ্বিজ”' শাস্তিরামের কালীনঙ্গল এবং বিষ্চুরাম সিদ্ধান্তের 
দেবীমাহাক্য। দীনদয়ালের দুর্গীভক্কিচিন্তাসণি এবং “‘দ্বিজ'” রামনিধির 
দুর্গ ভজ্িতিরক্দিণী দেবীভাগবতপূরাণ অবলম্বনে রচিত। “হবিজ” কালিদাসের 
কালিকাবিলাসে শিবদুগ র গৃহস্থালী ও দুর্গাপূজার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। 
কাব্যটি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে 
রচিত হইয়াছিল। কুফকিশোর রায়ের দুর্গালীলাতরঙ্গিণীতে স্থষ্টিপভুন, 
শিবপাৰ্ব্বতী উপাখ্যান, শুস্তনিশুপ্তবধ, ব্রলীলা* ও ভূভারহরণ-বৃত্তাস্ত বাণিত 
হইয়াছে। হরি দত্তের কালিকাপুরাণ সুবৃহৎ কাব্য । “'দ্বিজ'' গঙ্গানারায়ণের 
ভবানীমঙ্গল-কাব্যে উমার জন্ম হইতে দুর্গ পূজ। অবধি বৃত্তান্ত আছে, এমন কি 
ব্রজলীলাও । 

শঙ্গাধর দাগের কিরীটিমঙ্গলে ( ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে) উত্তর রাঢ়ে 
কিরীটকোণার দেবী কিরীটেশ্বরীর মাহাত্ম্য পৌরাণিক-কাহিনী বিজড়িত হইয়া 
"উপস্থাপিত । 

কালিকামঙ্গল নামে খ্যাত বিদ্যাস্সন্সর-উপাখ্যান-কাব্যগুলি বাহ্যতঃ দেবী-. 
মাহাস্থ্য খ্যাপন করিলেও ঠিক ভক্তিকাব্যের পর্যায়ে পড়ে ন৷। সেইজন্য 
এই কাব্যগুলি স্বতস্বভাবে আলোচিত হইতেছে। 


৩২ 
ধৰ্ম মঙ্গল ও ধর্মপুরাণ 


অপ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত অনেকগুলি বর্মমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর ধর্ম মঙ্গলগুলির রচয়িতার! প্রায় সকলেই দামোদর নদের দক্ষিণ ও 
পশ্চিম এবং দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর এবং পূর্ব এই সীমানার মধ্যে বাস করিছেন। 
খর্সমঙ্গল কাব্যের মধ্যে সর্বপ্রথম যূদ্রণসৌভাগ্য লাভ করার বনরামের কাব্য 
সর্বাপেক্ষ। অধিক পরিচিতি পাইয়াছে আধুনিক সময়ে । ঘনরাম চক্রবর্তী 
কৰিরত্রের নিবাস ছিল বর্ধমানের তিন ক্রোশ দক্ষিণে, দামোদরের অপর পারে 
* কুক্ণপুর গ্রামে । ইহার পিতার নাস গৌরীকান্ত, মাতার নাস সীতা । যনরাম 
বর্ধমানের সহারাজা কীতিচন্দ্ের আশ্রিভ ছিলেন, এ কথা কাব্যের ভনিতায় 
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পুনঃপুনঃ বলিয়া গিরাহেন॥। ১৬৩৩ শকাব্দের (অর্থণ অর্থাৎ ১৭১১ 
শ্বীষ্টাব্দের) ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে ঘনরাম তাঁহার কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন । 
শক লিখি রাম গুণ রস সুধাকর, 
মাগ কাদ্য অংশে হংস ভার্গ ব বাসর । 
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি, 
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পূথি। 


খনরামের কাব্যের ভনিতায় ঠাহার মাতাপিতৃভন্তির ও ঈশ্ুরভন্তির পরিচয় 
মুখুরিত। 

মাত৷ যার*্মহাদেবী সতী সাধ্ৰী সীতা, 

শান্ত দান্ত কৰিকান্ত গৌনীকান্ত পিতা । 

প্রভু যার কৌশল্যানন্দন গুণবান্‌, 

ঘনরাম কবিরত্ব মধূরস গান ॥| 


ঘনরামের ধর্ম মল বৃহৎ কাব্য। রচনা বেশ প্রাঞ্জল, তবে অনুপ্াসের 
প্রয়োগ অত্যধিক। কবি একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও রচনা 
কারিয়াছিলেন। 

দক্ষিণ রাঢ়ের প্রধান প্রধান কবিদের মত খনরামও তাহার কাব্যে 
গ্রচ্থোৎপন্তি-কাহিনী দিয়াছিলেন। সুদ্রিত গৃষ্বে পরিত)ভ: হওয়ায় এই অংশ 
আমাদের হস্তগত হয় নাই । ঘনরামের ধর্মমদলের গায়ন শ্রীযুঞ্' অসুল্যচরণ 
পন্ডিতের কাছে খনরামের আস্মকাহিনীর যে গল্লাংশটুকু পাইয়াছি তাহা। 
বলিতেছি। 

ঘনরাম পড়িতেন রামবাটী গ্রামের চৌপাড়িতে। ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
ইঞ্টদেবতা রামচন্দ্রের নিত্যপূজার ফুল তুলিবার তার ছিল টোলের পড়ুয়াদের 
উপর পালা করিয়া ॥। একদিন ঘনরামের পালা পড়িলে তিনি গেলেন বেগুন- 
বাড়িতে ফুল তুলিতে । কুল তুলিতে তুলিতে তাহার পায়ে বেগুন-পাতার 
কাট! বিঁধিয়া গেল। কাঁটা তুলিতে হইলে পায়ে হাত দিতে হয়, আর সে 
হাতে পুজার ফুল ছোয়া চলে ন৷। পায়ে*কীটা বিধিয়া রহিল, ঘনরাম ফুল 
তোলা শেষ করিয়া ঠাকুর-ঘরে রাখিয়া আসিলেন। তাহার পর কীটা তুললেন । 
ভট্টাচার্য পুজা করিতে আসিয়া দেখেন, দেবসুতির পদতলে কীটাসমেত বেওন- 
পাত৷ লাগিয়া রহিয়াহে । তখন তিনি পড়ুয়াদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কৰিযা 
জানিলেন য, সেদিন ঘনরামের ফুল তুলিবার পালা ছিল। গুরু তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ফুল কোথায় তুলিয়াছিলে? ঘনরাম উত্তর করিল 
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বেগুনবাড়ীতে। ইহ! শুনিয়া ব্রাহ্মণ ইষ্টদেবের উপর অভিমান করিরা ঘর 
ছাড়িয়া পুরীর দিকে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়। 
বলিলেন; তুমি ঘনরামকে লইয়াই থাক ; আমি আর তোমার পূজা করিব না, 
কারণ, সান্না: জীবন তোমার, পৃজা-অর্চনায় নিযুক্ত থাকিলাম কিন্তু আমার প্রতি 
দয়৷ প্রকাশ করিলে লা, আর সামান্য পড়ুয়া ঘনরামের প্রতি এত অনুগ্বহ । 

রামবাটী ছাড়িয়া ব্রা্রণ বাদশাহী রান্ডা ধরিয়া চলিলেন। একে বৃদ্ধ 
তায় প্রচণ্ড রৌদ্র। ক্রান্ত হইয়া তিনি পথের ধারে এক গাছের তলায় শুইয়া 
পড়িয়া তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন। কিছুক্ষণ পরে দুই বেদে ছেলেমেয়ে ব্রান্মণের 
কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, পুরী যাবু কোন্‌ দিক্‌ দিয়া? বাঁলণ 
বলিলেন, এই পথেই পুরী যাওয়া বায় শুনিয়াছি; আমিও পুরী যাইব ; 
(তোমরা আগাইয়া চল, আমি পিছু পিছু যাইতেছি। এই বলিয়া ভট্টাচার্য আবার 
তঙ্গায় ঢলিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ যায় আর একটি বেদে বালক আসিয়া 
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্রাহ্মণ, আমার দাদা-বৌদিদিকে এদিকে যাইতে 
দেখিয়াছ কি? ব্রান্মণ উত্তর করিলেন, তাহারা এই পথে পুরী গেল । শুণিয়া 
বালকও সেই পথে ছু্টিল। ব্রাহ্মণ আবার ঝিসাইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ 
পরে পুনরায় নিদ্রার ব্যাঘাত হইল। গাছের ডাল্ল হইতে একটি হনুমান্‌ ঝুপু 
করিয়া ব্রাহ্মণের কোলে লাফাইয়া পড়িল। ব্রাঙ্গণ ত্রল্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলে 
হনুমান্‌ মানুঘের ভাঘায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্রাহ্মণ, তুমি কোথায় যাইবে ? 
ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, পুরী যাইব । এই কথা শুনিয় হনুমান্‌ ক্রুদ্ধ হইয়া 
ভট্টাচার্যের গালে এক চড় লাগাইয়া বলিল, চোজখর উপর রাম-দীতা গেলেন, 
লক্ষ্মণ গেলেন, তাহাদিগকে চিনিতে না পারিয়া আবার পুরী যাইবে। যাও, 
খরে ফিরিয়া রামচন্দ্রের পৃজা কর গিয়। ৷ অনুতপ্ত চিত্তে ব্রাহ্মণ ঘরে ফিলিয়া 
আসিলেন এবং ঠাকুর-পৃজার ভার আর নিজে লইতে সাহস লা করিয়া ঘনরামের 
উপর দিলেন। 

কিছুদিন যায়। একদিন ঘনরানকে ডাকিয়া বিশেঘ কোন কণা ন! বলিয়া 
ভট্টাচার্য তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করিলেন । গুরু-আঙ্র 
শিরোধার্য করিয়া ঘনরান পূবির কাগজপত্র সাজাইয়া রাসারণ-পাঁচালী লিখিতে 
প্রস্তত্‌ হইলেন এবং ঠাকুর-পৃজা করিয়া পূখিতে রাসচন্দ্রে্ খ্যান ও বন্দনা-মন্ত 
'লিখিয়। আরম্ভ করিয়া রাবিলেন। পরদিন পুজাশেঘে লিখিতে গিয়া দেখেন 
যে, পৃথিতে রামচচ্রের ধান ও বন্দনা-সন্্র যাহা পূর্বদিন ।লবিয়। রাখিয়াছিলেন 
তাহার স্থানে লেখা রহিয়াছে ধর্মের ধ্যান ও বন্দনা । ঘনরাম বিস্মিত 
হইখা ভাবিলেন, এ কি হইল ! কিছু বুঝিতে না৷ পাঁরিয়৷ ঘনরাম পূথির পাতাটি 
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ছি'ড়িয়৷ ফেলিয়া পুনরায় রামচন্দরের ব্যান ও বন্দনা লিখিয়া সেদিনের মত রাখিয়া 
দিলেন। নিশীখে স্বপ্রু দেখিলেন বেন রামচন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া 
বন্পিতেছেন, তোমার আর রামায়ণ লিখিতে হইবে না, উহা অনেক কবি অনেক 
ভাবে লিখিয়াছে ; তুমি ধর্মমজ্গল রচনা কর । : ঠাকুরের এই স্বপ্রাদেশে ঘনরাম 
রামায়ণের বদলে ধর্সমঙ্গল রচনা করিলেন। 

রামচন্দ্র প্রতি খনরামের পরম ভক্তির স্বীকৃতি তাহার কাব্যের ভনিতায় 
ও অন্যত্র সর্বদা পুনরাবৃত্ত। 

মল্লভূমের অন্তর্গত আমোদর নদের তীরবর্তী চাসোট প্রাস-নিবাসী রামচন্দ্র 
বন্দ্য তাঁহার ধর্মমঙ্গল-কাবেচর রচনা সমাপ্ত করেন ১০৩৮ নল্লাব্দে (অর্থ ৎ 
১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে) । কবির পিতার নাম ছিল জীবন, মাতার নাম মহানায় | 

বর্ধমান জেলায় দক্ষিণ অংশে শাখারি গ্রাম-নিবাসী নরসিংহ বন্ছ তাঁহার 
ধর্মমঙ্গল-কাব্যে যে আত্মকাহিনী ও কাব্যোৎপত্তি-বিবরণ দিয়াছেন, তাহার কিছু 
এ্রতিহাসিক মূল্য আছে। কবির পিতামহ পিতৃভূমি বন্গধা গ্রাম ছাড়িয়া আলিয়া 
শাঁখারিতে বাগ করেন |: তখন, 


অধিকারী দেশের শ্বীকীতিচন্দ্র রায়, 
জগজনে যাহার যশের গুণ গায়। 


মথুরা বস্সর তিন পুত্র-_ঘনশ্যাস, রাধিকা ও রামকৃষ্ণ । খনশ্যামের পুত্র 
নরসিংহ। নরসিংহের মাতার নাম নবমলিকী। কৰি বলিতেছেন, 
অল্প কালে পিতার হইল পরলোক, 
পিতামহী ঠাকুরাণী পাইল বড় শোক । 
পিতৃব্যবহারে পালিল যত্ব বনি, 
বাঙ্গালা পারসী উড্য। পড়াইল নাগরী । 


লেখাপড়া শিখিয়া। কবি গ্রামদেবী ““অষ্টভুজা শক্ষরীর কৃপা” সম্বল করিয়া 
বিদেশে রোজগার করিতে বাহির হইলেন নানা স্থান খুৰিয়া তিনি শেষে 
আগিলেন বীরভূম রাজনগরে । 
বাঙ্গলায় বীরভূমি বিখ্যাত অবনি, 
শ্বীআসফুলা-খান রাজা শিরোমণি । 
প্রবলপ্রতাপ ভূপ সমরে প্রচণ্ড, 
সব দেশে যশ গায় রাজ ঝারিখও । 











১৩৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


অস্ত্রে শত্তে নিপুণ বিখ্যাত মহীতলে, 
দ্বাদশ হাজার ঢালি যার আগে চলে । 
আসফুলা নরসিংহকে সুকৃশুদাবাদ নবাব দরবারে নিজের তরফের উকীল নিযুক্ত 
করিলেন। 

একবার উপযুক্ত সময়ে খাজনার সব টাকা নবাব-সরকারে দাখিল না৷ হাওয়ায় 
গোলমাল হয়। অনেক বলা কহায় নবাব জাফর খা (অর্থাও মুশীদকুলি খা) 
কৰিকে কিছু সময় দিলেন বাকি খাজনা শোধ করিয়া দিবার জন্য। কবি 
বলিতেছেন, 


বীরভুষি বিদায় আনিতে বাকল কর, <: 
রাতে দিনে চল্যা যাই দাখিল নগর । 
সেখানে অনেক বিবেচনার পর টা 
নিকাশ বলিল দিব টাক এক লাখ, 
কাতিকের তিরিশা ভর্যা পাচার .বেবাক। 
নরপিংহের কর্তব্যনিষ্ঠায় ও কার্ধদক্ষতায় আসফুল্া প্রীত হইলেন । 
জামা জোড়া শিরোপা দিলেন নহারাজ, 
বিদায় করিল যাহ সুকশুদাবাদ । 
রাজবাড়ীর বাহিরে আসিয়া কবি ভাবিলেন, তিরিশে কাতিকফের তো৷ অনেঞ্চ 
দেরি, একবার বাড়ি ঘুরিয়া যাই না কেন। ন্রসিংহ গৃহাভিমুখে পালকি 
ছুটাইলেন। পালকির কাহার পবনবেগে ধাইল। তাহারা 
রাতে দিনে চলা! যায়৷ নাহিক বিশ্রাম, 
আউঘগ্রামে ঝড়-বিষ্টি রজনী মোকাম । 
সেখানে আতিখ্য লইলেন পিস্তুত ভাই নারায়ণ মল্লিকের বাড়িতে । 
যশোদ। পিসির বেটা নারায়ণ নাম, 
সেখানে বিঘর তার শাখারিতে ধাম। 
যথোচিত সমাদর করিল মল্লিক, 
ক কাহার বেগারে দিল করিয়া লৌকিক। 


আবার পালকি ছুটিল উত্তরমুখে । কবি বলিতেছেন, 
পথে বড় জলকাদা পাল্যাম জুঝাটি, 
যেখানে ধর্মের পূজা হয় পরিপাটি । 
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অদূরৈ পালকি নামাইয়া লোকজন রাখিয়া কৰি একাকী গেলেন খেদুরতলায় 
ধর্মঠাকুরকে প্রণাম করিতে। গিয়৷ দেখেন 
অপূর্ব সনুযাসী এক আস্যা উপস্থিত, 
আশীর্বাদ দিয়া কন গাও কিছু গীত। 
অপরূপ বচন বলিল মহাশয়, 
চারি পার্শ্বে মোহিত কতক হৈল ভয়। 
ভূমে পড়্যা দণ্ডবৎ যুড়্যা দুই কর, 
মাথা তুল) চাহিতে সন্যাসী অগোচর | 
মনে মনে সাত-পণচ ভাবিতে ঢাবিতে কবি “পার হৈয়৷ দামোদর পাইল ভবন |” 
ঘরে দিন দুই কাটাইয়। নরশিংহ সুকৃশুদাবাদ যাত্রা করিলেন। পথে 
কেবলই সন্র্যাসীর আদেশ মনে জাগিতে লাগিল। তাহার পর যথাসময়ে 
খানার টাকা দাখিল দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কৰি 
-শ্রিয়সখা পরম আচার্য খেলারাম, 
হরি সোম আর শব্দ বন্দু অনুপাম । 
এ সবিশেদ সভাকে কহিল সমাচার, 
গীত রচি সস্মত হইল সভাকার। 


বন্ধুদের সন্মতি লইয়। নরসিংহ কাবে)র পত্তন করিলেন ১৬৩৬ শকাব্দে 
(অর্থাৎ ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে) ১০ই শ্রাবণ তারখে। 
শক ইন্দু পিঠে খতু ভুবনেতে রস, 
কৰিত্ব আরম্ভ কর্কটের দিন দশ। 
দিনে দরবার করি রাত্রে করি গীত, 
ধর্মের কৃপায় পূর্ণ হইল সঙ্গীত। 
এই তো৷ গেল গ্রস্থারভ্তে আত্মপরিচয় ও গ্রন্থোৎপন্তি-বিবরণ। কাব্যের 
শেষে কবি তাঁহার আব্দমীর-স্বদন জ্ঞাতি-গো্ঠীর জন্য ধর্সঠাকুরের প্রসাদ ভিক্ষা 
করিয়াছেন। কবির তখন বয়স হইয়াছিলু। কেন না, দুই পৌত্রের নাম 
রহিয়াছে । ধর্ম মঙ্গলের গায়ন শূলপাণিও বাদ পড়ে নাই। 
শূলপাণি গায়েন আলরা মাগি বর, 
বল দিবে গায়েতে গলায় দিবে স্বর । 
হৃদয়রাম সাউ-রচিত বর্মমঙ্গল সমাপ্ত হয় ১১৫৬ সালের (অৰ্থাৎ ১৭৪৯ 
খ্রীষ্টাব্দে) ২রা আশ্বিন তারিখে । ইনি বর্ষমান-বীরভূ সীমান্তের অধিবাসী 


রে 


১৩৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


ছিলেন। গোনিন্দরাস বীডুয্যের ধর্মসঙ্গলের একটি পূৰি সলাব্দ ১৭৯১ সীলে 
(অর্থাৎ ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে) লেখা হইয়াছিল, সুতরাং কাব্যাটির রচনাকাল ১৭৯৬ 
খ্ৰীষ্টাব্দের পূর্বে । শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্রের ধর্মমঙ্গল-কাব্যের কথা আগে 
বলিয়াছি। “ঘি ক্ষেত্রনাথের কাব্যের অতি অল্প অংশই পাওয়া গিয়াছে, 
সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার উপায় নাই ৷ নিধিরাম গাঙ্গুলী কবি- 
চন্দ্রের ধর্মমঙ্গলের সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায় নাই । মল্লভূম-নিবাশী প্রভুরাম 
যুখুটিও ধর্মমঙ্গল-কাব। লিখিয়াছিলেন। : স্থহার পিতার নাম জানবীরাম। 
“হবি” কবিরত্ধের কাবে।র প্রায় সম্পূর্ণ পৃথি পাওয়। গিয়াছে। পিতার নাম 
বধুনাথ। আর কোন তথ্য মিলে নাই । মান্দারণ-লিবাসী বৈদ্য-কবি ধর্মদটদর 
কাব্যের দুই তিনটি মাত্র পালা নিলিয়াছে। 

মাণিকরাম টু ধর্মমঙ্গলে অনেক বিশেষত্ব আছে। কবির 
নির্বাস বর্ধমান-বকুড়া-হুগলী স্সীসাক্টে এবলডিহ। গ্রামে। ইঁহার পিতা 
গদাধর, মাত৷ কাত্যায়নী॥ ধর্সঠাকুরের অনুগ্রহ-বর্ণনা উপলক্ষ্যে মাণিকরাম 
যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা বিশেষ্বহীন নয় । 

নাল স্থানে কিছুকাল থাকিয়া অধ্যয়ন করিয়া শেষে মাণিকরান ন্য।য়শাস্তর 
পড়িতে ভুড়াড়ি থানে গেলেন ॥ সেখানে পড়াশুনার উদ্যোগ করিতে করিতে 
* একমাস কাটিয়া গেল; এক রাতেতিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাহার মাতৃবিয়োগ * 
হইয়াছে। কৰি বলিতেছেন, স্বপ্নে শোকাবেগে 


উচ্চ:স্বরে “কান্দিয়া কপালে মারি ঘা, 
কি হইল হায় হায় কোথা গেলে সা। 


এমন সময়ে হঠাৎ মনে হইল যেন এক ব্রাঙ্গণসন্তান তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া 
তাঁহাকে তন্বকথা কহিয়া সাস্বন৷ দিতেছেন, 


নিয়তি খৃণ্ডিতে নারে হরি হর খাতা, 
মা-বাপে লইয়া বর কে করেছে কোথা । 


ধর্মঠাকুরের শরণ লইতে এবং অধ্যাপককে বলিয়া ঘরে যাইতে উপদেশ দিয়া 
স্রাহ্গণঠাকুর অন্তহিত হইলেন । নানিকরামেরও তাহার পর ঘুম ভাঙ্গিয়। 
গেল, “প্রভাত হইল রাত্রি পরন যতনে ।” ভট্টাচার্যের কাছে বিদায় লইগা 
মাণিকরাম খুলি-প'থি লইয়া তখনি, ঘরের দিকে ছুটিলেন। বেলা যখন ছয় 
দণ্ড বেতানল গ্রাস পাওয়া গেল ॥ নদী পার হইয়! মাপিকরাম দিক্‌ হারাইলেন | 
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অবশেষে সূর্য অভিসুখ করিয়া চলিতে আরস্ত করিলেন। খাঁটুল গ্রামে যখন পা 
25757455541 কিন্ত দৈববিড়ম্বনা এখনও 
চুকে নাই। 

কপালে খাকিলে লেখা কালে এসে ঘটে, 

এক দ্বিজের সহিত দেখ। দেশাড়ার সাঠে। 


দেশাড়ার মাঠে বৃদ্ধ দ্বিজবর ডা 


পূর্ব মুখে তরুতলে দাগাইয়। পথে, 
অপূর্ব অস্তূত সুতি আসা-বাড়ি হাতে । 


তরুতলে অবস্থিত নির্বাক্‌ নিস্পন্দ ব্রাজ্মণসুতি যেন কূপ বদলাইতে লাগি 
দূর হইতে যাহাকে বুড়া সনে হইতেছিল কাছে আসিয়া এখন যেন লে 
দেখিতে হইল যুবন্ব-শরীর |" দুই-চানি,.কণ! হইতেই নাণিকরাম বুঝিতে 
পারিলেন যে, ঝ্রাঙ্মণঠাকুর বিলক্ষণ পত্ডিত। দুইজনের মধ্যে “আভাঘে 
কিনিৎ হ’ল শাস্ত্র আলাপন ।'' উপযাচকু হইয়া ব্রাহ্মণ নিজের নামধাম 
বলিলেন-_"‘রাজ)ধর বিদ)াপতি, রক্লপুরে ধাম,'” এবং আরও বলিলেন, তুমি 
আমার কাছে পড়িতে আসিও, আমি তোমাকে সত্যস্বরূপ বিদ্য। শিখাইব, তাহাতে 
তুমি জগতে যশোলাভ করিবে। তাহার পর হাসিয়া তিনি মাণিকরামকে আগু 
বাড়াইতে কহিলেন। সাশিকরান বলিতেছেন, “'আমিহ এলাম, তিনি রহিলেন 
বসে।” দুই-চারি প। গিয়৷ পিছনে. তাকাইতে জর শ্রাঙ্দণকে দেখা গেল না ॥ 
তান্ত বিশ্মিত হইয়া! কবি ফিরিলেন এবং গাছের তলায় আগিয়। খৃঙদ্গি-পূথি 
ফেলিয়া দিয়। বসিয়া পড়িলেন। একটু পরে একজন ধর্মউপাসক “পণ্ডিত” 
সেখানে আসিয়া হাজির | 

বর্ণের পাদুকা দুটি বাধা আছে গলে, 

বগিল৷ বিশ্বাম-আশে সেই ব্ক্ষ-তলে | 
ধর্ম-পত্ডিত সানিকরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “‘রাজ্যধর বিদ্যাপতি গেলা এই 
পথে £" সোজা জবাব না দিয়া মাণিকরাস বলিলেন, “কি হেতু তাহাকে 
খোঁজ, কিব। প্রয়োজন £" পণ্ডিত ধর্মের পাদুকা দুইটি দেখাইয়া বলিলেন, 

চিনিতে নারিছ বাছ। স্বিজবর কেবা, . 

পন্মতুল্য সম্প্রতি পাদুকা কর সেবা । 

পরে তাঁর পরিচয় পাবে অচিরা২, 

সতা-সিথযা মোর কথা বুঝিবে সাক্ষা্ড। 
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১৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


এ কথায় চকিত হইয়। মাণিকরাম চারিদিকে চাহিলেন” দেখিলেন যে কাছেই 
এক দীঘি রহিয়াছে । দীবির পাড়ে গিরা দেবিলেন, “পীধ্ঘতুল্য জল, প্রফুল 
হইয়া আছে পন্ম শতদল |" সবস্্র লাদ করিয়া মাণিকরাম কতকগুলি ফুল 
তুলিয়া আনিলেন বর্সের পাপূকা। পূজা করিবার জন) । কিন্ত গাছের তলায় 
'আশিয়া দেখেন, কোখার ব। পণ্ডিত, কোথায় বা ধর্মের পাদুকা ! পিছনে 
ফিরিয়। দেখেন, সে দীঘি নাই। ভঙ্গ পাইনা মাপিকরাম গাছের তলায় 
খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বগির। রছিলেন। পরে ব্যান করিয়া “বর্মায় নমঃ'' 
বলিয়! পৰ্মফুল শুলি কাছের অপর একটি পুকুরে ফেলিয়৷ দিলেন। তাহার পর 
খরের পানে চলিলেন। যখন বাড়ী পৌছিলেন তখন বেল৷ অবসানপ্রায়। 

বাড়ীতে দিন দুই কাটাইয়া মাণিকরাম বপুরের অভিমুখে চলিৈন । 
হাজিপুর পার হইয়া মাণিকরাস প৷ চালাইরা৷ “'তারাজুলি তীরে গিয়া তৃর্ণ 
উপনীত।”' সেখানে অনহীন পথে আবার সেই শ্রান্গণনুতির সারে 
এবার সৌম্য নহে, কুদ্রমূতি॥ 


পূর্বপ সেই বিপ্র দাঁড়াইয়া পথে, 
আসা-বাড়ি নাহিক দারুণ-বাড়ি হাতে। 


সাক্ষাৎ শমনের মত দস্যন্তি দ্বিজ মাণিকরানের সমীপে আপিয়া সক্রোধে 
বলিলেন, “'বধিয়। তোমাকে আজি বাড়ির নিরৃতি।” মাণিকরাম অনুনয় 
করিয়। বলিলেন, 
" দ্বিল হইয়া“ দক্যাবৃত্তি দেখি বিপরীত, 
আমি কি বুঝাব তুনি আপনি পিত। 


ব্রাহ্মণ কহিলেন, “তোর পার। ন! দেৰি বর্ধর, দস্দ্যবৃত্তি করেছেন বাল্মীকি 
মুনিবর।”' শে যাহ। হউক, আনার হাতে “বুঝি তোর আছি হ'ল বিঘোর 
মরণ” ব্রাক্মণের এই নিদারুণ বাকে, মাণিকরানের চোখ হইতে জল ঝরিতে 
লাগিল। শেছে সকাতরে বলিলেন, “তোমার নিকটে যাই অধায়ন-আশে ।” 
এই কথায় দ্বিজ প্রসন্ন ভাব অবলম্বন করিয়া বলিলেন, আমি এখন হাজিপুরে 
সাইতেছি, কিছু কাজ আছে; « 
bs ভুমি যাও বইস গিয়৷ আমার ভবনে, 
না করিব বিলম্ব আসিব এইক্ষণে। 


তখনি বিপ্রকে অন্তহিত দেখিয়া মাণিকরাম ভয় পাইয়। রঞ্জপুরের দিকে 
দৌড়াইলেন। সেখানে গিয়া ঘরে ঘরে-জনে জনে জিজ্ঞাস! করিয়া জানিলেন, 


. ভি 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৩৯ 


রাজ)ধর বিদ্যাপতি বলিয়া রঞ্তপুরে কেহ নাই। মনে নিদারুণ আঘাত পাই 
মাণিকরাস অসুখে পড়িলেন। তিনি লিবিয়াছেন, 

ব্যামোহ বিস্তর পেয়ে ফিরে এলান ঘর, 

যখোচিত চিন্তায় উৎকট হইল জর । 


মনের উদ্বেগে আর রোগের যন্ত্রণায় মাণিকরাম যখন অত্যন্ত অবৈর্ম হইয়া 
উঠিয়াছেন, তখন হঠাৎ দেখিলেন যে সেই ব্রাহ্মণসূতি শিয়রে বসিয়। । মাণিক- 
রামকে সাস্বন৷ দির ব্রাঙ্দণ 


রি কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ, 
উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ। 
গীত রচ ধর্মের, গৌরব হবে বাড়া, 
নকল দেশিয় দিব লাউসেনী দাঁড়া । 


মাণিকরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি বট কেবা ?'' ব্রান্দণ বলিলেন, “দেশাড়ায় 
কৈলে যার সেবা, আমি সেই ; “বিশ্বের কারণ আনি বীকুড়া রায় লাস)" 
ধর্মঠাকুর মাণিকরামকে শাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, একথা প্রকাশ করিও 
না, তোমাকে সঙ্কট হইতে রক্ষা করিব, এবং “অস্তযকালে দিব দুটি অভয় চরণ ।'' 
নিজ মাহাত্ম্য “কবিতা” রচন। করিতে সানিকরামকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া 
ধর্মঠাকুর নিজের বীজসপ্র লিখিয়া দিলেন আর বলিলেন যে, তাহা দেখিয়া 
কলম ধরিলে অনর্গল কবিতা বাহির হইবে, এবং তাঁহার চতুর্থ ভ্রাত৷ কাব্যের 
গায়ক হইবে, ও তাহাতে কবির “জগঙ ভবিয়া যশ হবেক বিস্তর ।'' খর্সের 
গান গাহিবার কথায় মাণিকরাস সন্ত হইলেন, কেন-না, তখনকার দিনে ব্রাক্মণের 
মত উচচ-জাতির পক্ষে বর্মপূজ৷ করা ও ধর্মের গান গাওয়া অনুচিত কাজ ছিল। 
তাই কৰি বলিতেছেন, “এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ ।'' এবং ভয়ে 

ভয়ে ঠাকুরকে বলিলেন, “জাতি যায় তবে প্রভূ যদি করে গান ।”' ঠাকুর 
উতর করিলেন “আমি তোর জাতি, তোমার অখ্যাতি হ'লে আমার অখ্যাতি ।'' 
ঠাকুর আরও বলিলেন, আমি সহায় খাকিত্তে তোসার কোন তর নাই, তোমার 
মত ময়ূরভটকেও আনি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম, এখন 


বৈকুণ্ঠে রেখেছি তারে বিষ্ণুভক্তি দিয়া, 
অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিয়া । 





এই বলিয়া বর্সঠাকুর অন্তহিত হইলেন ॥ 








১৪০ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা 


এইকরূপে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইয়া মাণিকরাম বর্মমঙ্গল-কাৰ্য “রচনা 
করিয়াছিলেন। পরে একটি ছোট শীত্রামঙ্গলও লিখিরাছিলেন। 
মাণিকরামের কাব্যের পূথিতে এই যে রচনাকাল দেওয়া আছে তাহ। 
বিঘম হেঁয়ালি। 
শাকে খাতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে, 
সিদ্ধ সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে। 
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহৃত, 
শৰ্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত। 


ইহা হইতে অনেকে অনেক রকম “তারিখ বাহির করিয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গণনায় পাওয়। যায় ১৭০৩ শকাব্দ (অর 
১৭৮১ খ্ৰীষ্টাব্দ) ॥ এই তারিখই যে মোটামুটি ঠিক তাহা অনেক দিক্‌ হইতে 
সমধিত হয়। 

মাণিকরামের রচনা কখ্যভাঘাশ্বিত এবং ঘনরামের ব্লচনার মত অনুপ্বাসপৃণ। 
হাসারসের স্থষ্টিতে মাণিকরাম কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । 

রামকান্ত রায় (জাতি কায়, পদবী সামন্ত) বৰ্ণ“ন্দল রচনা করিয়াছিলেন 
১১৯৭ সালে (অথ”া২ ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে) । বর্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদরের 
অপর পারে সেহারা গ্রামে রামকান্তের নিবাস ছিল । এই গ্রামের বাঞ্ছারাম 
সরকারের ভঙ্রাসনের অদূরে বাবলা-তলায ধর্মঠাকুর বুড়ারারের অধিষ্ঠান ছিল । 
ইঁহারই প্রত্যাদেশে রাসকান্ত কাব্যাট রচনা করিয়াছিলেন । 

ধর্সঠাকুরের প্রত্যাদেশপ্রাপ্তি উপলক্ষ্য করিয়া রামকান্ত যে আত্মবিবরণ 
দিয়াছেন তাহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ রাঢ়ের চাষী-ঘরের কথা 
শুনিতে পাই । বর্ণনাটির সাহিতা-মূল্য অবজ্ঞেয় নয়। বেকার অবস্থায় 
গৃহবাসী যুবক কবি নিজের মনের যে অকারণ স্থিধাভাবের ও বিক্ষোভের পরিচয় 
এবং বিশেষণ দিয়াছেন তাহাতে দেখি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেছের দিকে, 
সাহিত্যে আধুনিক ভাবনার পূর্বচছায়া পড়িতে শুরু করিয়াছে। 

রামকাস্ত বলিতেছেন, একদা, তিনি মাস ছয় বেকার হইয়া ঘরে বসিয়া 
আছেন । চামবাসের কার্যে তাহার মন কিছুতেই লাগে না । অকর্ম। অবস্থায় 
পড়িয্ দিন দিন তাঁহার মন উচাটন হইতে থাকে । ঘরে মন টেকে না, 
প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি ঘরিয়া বেড়ান । গ্রামে থাকিতেও মন বসে না, 
ইচছ। হয় দক্ষিণমূখে সোজা! পুরী চলিয়া যাইতে । কিন্ত কেন যে এই অস্থিরতা, 
তাহাও বুঝিতে পারেন লা। 


© ar 4. 


ৰাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কখ৷ 


নিলে দিনে অধিক হইনু উচাটন, 
প্রবৃত্তি না লক্ম কিসে বিচলিত মন। 
বড়কড় করে প্রাণ অন্তর বিকল, 
কভু ভাবি মনেতে যাইব নীলাচল । 
দিবানিশি শয়নে স্বপন দেখি কত, 
দিন কুড়ি উচাটনে যায় এই নত। 
কাহারে না বলি কিছু অন্তরে গুমরে, 
সারাদিন বেড়াই সভার ঘরে খরে। 

* গোকের সঙ্গ বেশীক্ষণ ভাল লাগে না, এবং লোকের কথাও কানে বিষ 

লাগে। Eg 





নিদ্রা নাই শরনে শর্বরী জাগরণে, 
উগ্মা হয় যদি কিছু বলে কোন জনে। 


তখন ভাত্র মাস, চাঘের সময় । একদিন বাসকান্ডের পিতা তাঁহাকে 
বলিলেন, স্গান করিতে গিয়া অমনি মাঠে ক্ঘাণদের জলপান দিয়া আইস 
তৈল মাৰিয়া যাও কর্যা এস ক্জান, 
সেইখানে দিবে কৃঘাণের জলপান | 


বাপের কথায় রামকান্তের মনে রাগ হইল । কোন কথা না৷ বলিয়া তিনি তেল 
ন! মাখিয়। জলপান লইয়া মাঠে চলিলেন। বাড়ীর বাহির হইতে না হইতেই 
কতকগুলি শুভলক্ষণ দেখিয়া তাহার মন কতকটা হালকা হইল। 

নীলকণ্ঠ শঙ্খচিল উড়িল মাখায়, 

সেজ বনি পূর্ণ কুন্ত বামে লয়্যা যায়। 


একটু আগাইয়। গিয়া বুডারায়ের স্থান বাবলা-তলায় পেণাছিযা৷ দেখিলেন 
যে, বাবলা গাছের উপর শঙ্খচিল বসিয়া ডাকিতেছে। প্রশননতর চিত্তে ধর্ম- 
ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া রামকাস্ত মাঠের দিকে আগাইলেন। কঘাণের। 
তখন উত্তর মাঠে খংটিতেছিল। তাহাদ্রের জলপান দিয়! রামকান্তর “মনে 
হলা ধান্য সব দেখিয়। বেড়াতে ।'” উত্তর মাঠের বান দেখিয়া তিনি পশ্চিম 
ও দক্ষিণ মাঠের ধান দেখিতে গেলেন ॥ “দেখ৷ হল্য সব জমি আর বাড়া নাই'” 
সনে করিয়া তিনি ঘরে ফিরিৰার উদ্যোগ করিতেছেন, 
হেনকালে ননেতে হইল আচম্বিতে, 
পূব মাঠে বিষা চারি রহিল দেখিতে। 


১৪২ বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথা 


এদিকে “বেল! হল, বিস্তর তৃষ্ণা ছাতি ফাটে,” সুতরাং রামকাস্ত ভাবিলেন, 
এখন পূৰ মাঠ থাক্‌, বাড়ি যাই। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে মনে বিপরীত ইচ্ছাও 
জাগিয়৷ উঠিল। রামকাস্ত লিখিতেছেন, 

তাহে কিবা দেব-পাক বুড়ার করণ, 

সেই ভূম দেখিতে আমার গেল মন। 

বিপরীত রোক্রতে চলিতে নারি পথে । 

কতকদূর গিয়। রাকান্ত এক পৃকুরের পাড়ে ““অশ্ব্দ বৃক্ষের তলে পূর্বযুখ 

হয়্যা” দাড়াইলেন। পুকুরে নামিয়। জল খাইয়। কুবি আবার চলিলেন। স্কি 
জানি কেন, পুকুর পার হইতেই তাঁহার গা ছনছন করিতে লাগিল । তবুও তিনি 
পা চালাইয়া ক্ষেতে গিয়৷ চারিদিকে ঘূরিয়৷ দেখিলেন। তাহার পর বাড়ির 
দিকে মূখ করিয়াছেন, “হেন কালে দিশ৷ যেন লাগিল নয়নে ।”' রামকান্ত 


চলিতে না পারি চোখ ঘুমে চুলদুল, 
বিশেষ বিস্তর বেলা তৃষ্ণায় আকুল । 
হঠাত কৰি দিনে অন্ধকার দেখিয়। যেন মুহ,র্তের জন্য সংজ্ঞাহারা হইয়া গেলেন । 
অজ্ঞান ভাবটা কাটিয়া গেলে সন্মুখে এক অপূর্ব ব্রাক্সণমূতি দেখিতে পাইলেন । 
অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ কপালে কানেতে জবা ফুল, 
মাথায় লদ্িত জটা সপ”-সমতুল, 
দিব্য ধুতি পরিধান কুন্তম্ত-আকার, 
অকস্মাৎ দাণ্ডাইল সন্মুখে আমার । 
অপুর্নসূতি ব্রাক্মণকে দেখিয়া রামকান্ত্র ভয় বাড়িয়া গেল । ব্রাক্মণ তাঁহার 
অবস্থা বৃবঝিয়৷ অভয় দিয়া বলিলেন, তোমাকে আজ সকাল হইতে খ্‌জিতেছি, 
কিন্ত একলা পাই নাই বলিয়া দেখা দিতে পারি লাই । 
প্রভাত হইতে আজি খ'জিছি তোমারে, 
সঙ্গে সঙ্গে বেড়াই সভার ঘরে ঘরে। 
যার ঘরে যাও তুনি সঙ্গে ফিরি আমনি, 
নী বার দুই ডাকিনু শুনিলে নাই তুমি । 
একলা না৷ পাই তোরে বলিতে কারণ, 
সধ্য-মাঠে দেখ্যা তেই আইনাম এখন । 
ব্রাক্মণ আরো বলিলেন, তোমাকে দিয়া আমি “বারমতি” পূথি লেখাইব । 


© 


বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথা 


* রানকান্ত অনেক কষ্টে জিভ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা 
'আসিতেছেন £ ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, আমার বাস সর্বস্থানে, তবে 
করিয়া সেহারায় থাকি । কেন-না 

এই গ্রামে আছে বাঞ্ছারাম সরকার, 

বাপের সমান সেবা করিল আমার । 
রামকান্তর তখন 

শনির। প্রভুর কথা মনে বাড়ে ভয়, 

বুঝিতে না পারি এ কেমন দ্বিজ হয়। 


রাসকান্তকে তিন বার ডাকিয়। “বারমতি'' লিখিতে বলিয় ব্রাজ্মণ-ঠাকুর অন্তহিত 
হইলেন। রামকান্ত কোন কনে বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময়ে 
বাবলা-তলায় প্রণাম করিতে ভুলিলেন না৷ । তিনি লিখিয়াছেন, 


মনে নাই ক্ষুধা তৃষগ ন্গান করিবারে, 
ঘরে আগি বমিতে নয়নে চুল ধরে। 
উত্তর-দূয়ারি ঘরে করিনু শয়ন, 
জাগ্রত খাকিয়। যেন ঘুমে অচেতন । 
স্মান করিবার হেতু বলে মাতা-পিতে, 
ইচ্ছা হয় তাদিগে উত্তর নাই দিতে। 





তন্দ্রার ঝৌকে রামকান্ত স্বপ্ন দেখিলেন যেন সেই ব্রাহ্মণমুতি শিয়রে বসিয়। 
বলিতেছেন, 

দেখ। দিনু সাঠেতে চিনিলে নাই মোরে, 

বূড়ারায় থাকি আমি সরকারের ঘরে । 


বহুকাল হইতে আমার ইচছা। আছে তোমাকে দিয়া আমার মঙ্গলগান লেখাইব ॥ 
এখন শীঘ উঠিয়া স্মান-ভোজন করিয়া লিখিবার আয়োজন করিয়। রাখ, কাল 
সকাল হইতে লিখিতে বসিও । কোন চিন্তা নাই, 

জাগাব তোমার নান দ্দেখ-দেশাস্তরে 

ঘোরতর বিপদ তারিরা দিব তোরে । 

আজি হইতে তোর আনি হইলাম সখা, র্‌ 

রাখিব তোমার কীন্তি পাঘাণের রেখা । 


রামকাস্তের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিরা বর্ষঠাকুর তিরোহিত হইলেন ॥ 





১৪৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


আানাহারের পর বাঞ্ছারাস সরকারের কাছে গিয়া রামকাস্ত সব কথা বলিলেন 

সরকার আনন্দিত হইয়া লিবিবার যোগাড় করিরা দিলেন । পরের দিন সকালে 
সরকারের ঘরে গিয়৷ রাষকান্ত ধর্মনঙ্গল-রচন। শুরু করিলেন । আগেই আরম্ভ 
করিলেন জাগরণ-পালা । সাত দিনে একুশ পাতা পূথি লেখ! হইবার পর 
কলম আর সরিল না। কবি বলিয়াছেন, 

লিবিতে লিখিতে আর পূথি নাই চলে, 

নহান্মদ সনে লক্ষ্যা উত্তরের কালে। 

ভাবিনু বিস্তর যদি পদ না৷ চলিল, 

উঠিয়া আইনু পি পড়িয়া রহিল! রঃ 

নামকান্ত পৃথি ফেলিয়া উঠিয়া গেলে সরকারের*মেভ ছেলে গঙ্গারান সযজ্রে 

পাতাগুলি বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিল। এইভাবে দশ বার দিন কাটিয়া গেলে 
বিজ্ঞয়া-দশসী রাত্রে পুনরায় বুডারায় রাসকান্তকে স্বপু দিলেন, 

অতঃপর কলম ধরিয়। লেখ পূখি, 

+ অবহেলে লেখ৷ তোর হবে বাগমতি। 

তিনি আরে! বলিলেন, প্রত্যেক প্রস্তাব তুমি এই পদ দিয়। আরস্ত করিবে, 
তাহা হইলে ““কলসের উপরে বসিব গিয়৷ আনি". 

জয় জয় বুড়া-রায় বাবলা-দেহারা, 

রাজরাজেশুর প্রভু রাখেন সেহারা | 
খর্সঠাকুর আরো বলিরা দিলেন, লিখিতে লিখিতে পদ ভুল হইলে আমাকে 
স্মরণ করিও, আর বখন কলম নেহাত অচল হইবে তখন ন্গানাহার, করিতে 


যাইও । 
তোমার কলমে আনি স্থির হয়্যা রব, 


আপনি কলম খরা পথি লিখে দিব । 
যখন দেখিবে থে কলন নাই সরে, 
পূথি বেন্ধে যাবে সান করিবার তরে | 
অত:পর ধর্ম ঠাকুরের আদেশ অনুসরণ করিয়া নূতন উদ্যমে রামকান্ত 
অনায়াসে বাঘাটি দিনে কাব্য-রচনা শেঘ করিলেন । 
এগার শ সাতানয় সালের আশ্বিনে, 
আরম্ভ করিনু শুরু একাদশী দিলে । 
মনে যাহা করি তাহা। লিখি অনায়াসে, 
বারমতি সাঙ্গ হল্য বাঘা দিবসে । 


ভি 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৪৫ 


_ “তাহার পর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের বিস্তৃত পরিচয় দিয়া কৰি আত্মকাহিনী 
“শেঘ করিয়াছেন। 

ভবানন্দ রায় ও দ্বিজ রাজীব-বিরচিত ধর্নমঙ্গল-কাৰ্যের শুধু গোলাহাট 
পালার দূইটি পথি পাওয়া গিয়াছে। ইহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে 
শেষে বর্তমান ছিলেন বলিয়া সনে হায়। 

সহদে চক্রবর্তীর ধর্মপুরাণ (বা অলিলপুরাণ বা ধর্মমজল) পুরাণজাতীয় 
গ্রন্থ। ইহা বর্ষম্গল-কাব্য নহে, ইহাতে লাউসেনের কাহিনী নাই । সহদেবের 
কাবা কতক অংশে শিবায়ন, কতক অংশে নাথ-যোগীদের পুরাণকাব্য, আর 
কতুক অংশে ধর্সপুরাণ । শেষের অংশে রামাই পণ্ডিতের কাহিনী এবং বর্দ- 
পৃজা-সন্বন্ধীয অপর দূই-ঢারীল্টি কাহিনী আছে। শূন্যপুরাণে উদ্ধৃত নিরঞ্জনের 
উদ্মা (“কুগ্রা”) ছড়াটি এই অংশেই আছে। ধর্মান্ধ ফকীরেরা কিরূপে দক্ষিণ- 
রাড়ের ও উড়িঘ্যার কোন কোন গ্রাস বিধ্বস্ত করিয়াছিল তাহারই একটু ইতিহাস, 
এই ছড়াটির মধ্যে প্রতিধ্বনিত । 

সহদেব চক্রবর্তীর গ্রন্থ ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অল্পকাল পরে রচিত 
হইয়াছিল। সহদেবের পিতার নাম বিশ্বনাথ । শ্রহাদের নিবাস ছিল হুগলী 
জেলায় রাধানগর গ্রামে । 


৩৩ 
শিবায়ন, সত্যনারায়ণ-পাঁচালী ও বিবিধ কাব্য 


শিবের চরিত্র ও তাহার দরিদ্র গৃহস্থালির বিষয়ে কবিতা রচন৷ অনেকদিন 
হইতেই প্রচলিত ছিল। কতকগুলি কাহিনী পঞ্চদশ-ঘোডশ শতাব্দীতে 
মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল-কাবে,র অন্তর্ভুক্ত হইরাছিল । শিবের বিঘয়ে স্বতক্্র 
গানও প্রচলিত ছিল। সম্পূর্ণ রূপে শিবের কাহিনী লইয়া লেখা কাব) বাহা 
পাওয়া গিয়াছে তাহার কোনটিই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্বেকার নয় । 
বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ শিবসাহা স্্য-কাব্য হইতেছে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবসংকীর্ভন 
(বা “শিবায়ন”?) | রামেশ্বরের পৈতৃক নিবাস ছিল আধুনিক ঘাটাল মহকুমার 
বরদা পরগনায় দুপুর গ্রামে (“সংকিন বরদা বাটি যদুপুর গ্রাম”)। পরে 
কৰি কণগিড়েন রাজা বশোমস্ত সিংহের আশ্রয়ে মেদিনীপুরের নিকটে অবোধ্যা- 
নগরে আসিয়া বাস. করেন। যশোমনস্তের পুত্র রাজাপাস সিংহের আমলে 
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১৪৬ বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কখা 


রামেশ্বরের শিবসংকীর্তন গাওয়। শুরু হয়! রচনাকাল কিছু পূর্বে-_১৬৩২ 
শকাব্দে (অথাৎ ১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে) ৷ 


'শাকে হৈল চন্দ্ৰকল৷ রাম কৈল কোলে, 
ৰাম হৈল বিধি কান্ত পড়িল অনলে। 
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হৈল সারা, 
অবনীতে বহে যেন অনৃতের বারা | 


সহজ ও সহৃদয় রচনা বলিয়া রামেশ্বরের শিবায়ন অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শ্রেহকাবা রূপে গণ্য হইতে পারে । রচনাভঙ্গী ভারতচন্দ্রের মত অলন্কুত ও 
ঝাঁঝালো না হইলেও রামেশ্বরের কাবা সসসানশ্মিক সাধারণ মানুমের হৃদয়ের 
পরিচয় বহন করে। রামেশ্ুর যখন কাব্য লিখেন তখন বাঙ্গালা দেশের চাষী 
জনসাধারণের আপিক দু তি চরম অবস্থায় পেশীছিরাছিল । কিন্ত সে দুর্গ তি 
কবির মনকে আচছ: করিতে পারে নাই। কবি তাহার দেবতাকে সেই 
দুগর্ণতির সাজ পরাইয়। জীবনেই জয়গান গাহিয়াছেন।  তাহা। ছাড়া, 
বিকুতরুচির বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই । কবি যখাথ ই লিখিয়াছেন,. 
“'ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রালেশুর |"? 
রামেশ্বর একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন । এই 
কাব্যাটি শিবসংকীর্তনের আগে লেখা হইয়াছিল । কবি তখনও দুপুর 
পরিত্যাগ করেন নাই । এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ট, এবং 
সেই কারণে ইহার সমাদর এখনও অনবলুপ্ত । পরবর্তী কালের হরগৌরী 
পদাবলীতে ও আগমনী গানে যে আন্তরিকতা পাই তাহার সুর প্রথম গুঞ্চরিত 
হইয়াছিল রানেশুরের রচনায় । 
ধর্সসঙ্গল-কাবোর মত সত্যানারারণের পাচালীরও উত্তৰ হয় দক্ষিণরাঢ় 
অঞ্চলে । তবে ধর্মমঙ্গলের মত ইহার প্রসার এ স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, 
'অল্পকালমধ্যে ইহা পশ্চিমবজের অন্যত্র এবং পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে প্রসার লাভ 
কারে। হিন্দুদিশের তরফ হইতে হিন্দু-মুসলমান দুই জাতির ধর্ণগত একটা। 
নিটমাটের অবোধপূর্ন প্রচেষ্টা এই কাব্যপ্রেরণার মুলে । পীর-ফকীরের। 
সাধারণতঃ হিন্দু-মুসলমান উভর সম্প্রদায়ের কাছেই শ্রদ্ধাতক্তি পাইতেন, এই 
কারণে পীরের উপাসনা দূ ই ধর্সের মিলনের সেতুস্বরূপ হইয়াছিল । সত্যনারায়ণ 
দেবের পীরসংস্করণ, সত্যপীর পীরের দেবসংক্করণ | স্তরাং অতি সহজেই 
রামের সহিত রহিমের একীকরণ হইয়। যায় । এই কাজের সূত্রপাত বোধ 
কৰি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে । তবে প্রকাশ সপ্তদশ শতাব্দীর আগে নয় ॥ 


© TM 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কণা ১৪৭ 


কূপরাম যে বর্মঠাকুরকে আস;-বাড়ি হ'তে পীররূপেও দেখিয়াহিলেন একথা 
বর্তমান প্রসঙ্গে স্ৃর্তন্য। তাহ! ছাড়া কৃফরাসের রারমঙ্গল তো আছেই | 

সত্যনারায়ণের পাঁচালী ব্রতকথাই । প্রাচীন বাঙ্গালার সকল দেবমঙ্গল 
কাব্যের মধ্যে শুধু এইটিই এখলো। পূজার অঙ্গ হিসাবে ব্রতকখারূপে পড়া হয়| 
কাহিনী দুইটি॥ প্রথমটি বর্মঠাকুরের আবির্ভাবের সত, দ্বিতীয়টি চণ্ডীনঙ্গলের 
খনপতি-কাহিনীগ মত । 

সত্যনারায়ণ কাবোর একজন প্রসিদ্ধ রচয়িতা হইতেছেন ককীররাম, 
কবিভূঘণ। ফকীররামের কাব্য লেখা হয় ১০৭৪ (“ইন্দু বিন্দু সিন্ধু বেদ”) 
সঙ্লাব্দে (অথ ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) ৷ তাঁহার আগে 'ও পরে খনরান, রামেশ্বর, 
বিকল চট্ট, “ছিজ" রামন্ডুঞ্চ, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (ইনি দূইখানি 
সত্যানারায়ণের পাণচালী লিখিয়াছিলেন__একখানির রচনাকাল ১১৪৪ সাল, 
“সনে রুদ্র চৌগুণ৷'’ অথাৎ ১৭৩৭ খ্ৰীষ্টাব্দ), কবিবল্লভ, জয়নারারণ সেন 
(কাব্যের নাম ‘‘হরিলীল!া,'” রচনাকাল ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ), “কবি” শঙ্কর, 
দৈবকীনন্দন, গঙ্গারাম, “দ্বিজ'' হরিদাস, “বিদ্যাপতি'” ইত্যাদি । আধুনিক 
রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত নহীপুৰ থ্রাসবাসী বাউল বৈঝন্ব কৃষ্ণহরি দাসের 
কাব্যের আকা যেমন বড় বিষয়ও তেমনি নূতন। এই কাবো সত্যপীর 
দেবতা নহেন, তিনি রূপকথার মানু, মালঞ্চার রাজা সহীদানবের অনুঢা কন্যার 
পৃত্র। সহীদানবের পুরোহিত কুশল ঠাকুর পরিত্যক্ত নবজাত শিশুকে কুড়াইয়। 
পাইয়া মানুঘ করেন। একদিন বালক সত্যপীর মালদা নগরীর পশ্চিমে 
নুর নদীর তীরে একটি পূখি কুড়াইয়া পান। কুশল ঠাকুরের নিকট আনিলে 
তিনি দেখিলেন যে পঁঘিটি কোরান। ব্রাঙ্গপের পক্ষে কোরান-পাঠ অনুচিত 
বলিয়া কুশল বালককে বেখানে পূঁথিটি পাওয়া গিয়াছিল সেখানে রাখিয়া 
আগিতে বলিলেন। কুশলের কথা শুনিরা সত্যপীর তর্ক ছুড়িয়া দিলেন 
এবং প্রতিপন্ন করিলেন বে কোরানে-পূরাণে ভেদ নাই, হিন্দু-যুসলসানের 
ধর্ম পরস্ণর-বিরোধী নহে । তাহার পর সত্যপীরের নানা রকম কেরাসতির 
বণনা । 

কুষ্ণহরির অন্মুভূমি ছিল সাখারিয়া গ্রাম । তাহার গুরু ছিলেন শনসের- 
পুত্র তাহের মামুদ। কবি সুখে মূখে চলা করিয়া যাইতেন আর লিখিয়৷ 
ফেলিত হরনারায়ণ দাশ । ১১৯০ সালে কৃষ্ণহরি একটি ব্রতিহাসিক গাথা 
লিৰিয়াছিলেন সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া । 

চট্টগ্রাম অঞ্চলে সত্যপীরের মত ত্রৈলোক্যপীরের গানও প্রচলিত আছে। 
সুসলমানদিগের মধ্যে সয়মনমিংহ ও চব্বিশ-পরগনা অঞ্চলে গাজী সাহেবের 











৯৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


গান এবং পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবঙ্ের প্রায় সর্বত্র মালিকপীরেন্ গান এখনও লিভ 
আছে। কিন্তু সাহিত্য-হিসাবে এই গানগুলির মূল্য নাই । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক লেখক গঙ্গার মাহান্ত্-বর্ণনা উপলক্ষ্যে 
গঙ্গাসঙ্গল-কাব্য লিখিয়াছিলেন। যেমন-_গৌরাঙ্গ শর্মা, জয়রাম দাস, 
“দ্বিজ্ঞ'' কমলাকান্ত, শঙ্কর আচার্য এবং উলা-নিবাসী দূগ প্রসাদ মুখটি । এই 
সবর কাব্যের মূল কাহিনী হইতেছে পৌরাণিক আখ্যায়িকা--ভগীরখ-কর্তৃক 
মর্ত্যভূমিতে গঙ্গাবতারণ। দুর্খাপ্রসাদের কাব্যের নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, 
অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেঘে রচিত। গঙ্গামঙ্গল কাব্যের মধ্যে 
এখানি শ্ৰেষ্ঠ । ইহাতে লেখকের বাস্তববোধের ও সরসদ্‌ষ্টির পরিচয় আছে । 
উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গঙ্গাতক্তিতরদ্দিশীর গান কলিকাতা অঞ্চলে 
খুব চলিত । 

সূর্যের নাহাস্ত্য বিঘয়ে দূইখানি ব্বতকখাজাতীয় রচনা পাওয়া গিয়াছে। 
রামজীবনের সূর্ধমঙ্গলের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি । এই কাব্য ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে 
লেখ! । দ্বিতীয় লেখক হইতেছেন “‘দ্বিজ'’ কালিদাস । “‘দ্বিজ'’ শহুরামের 
জীম্তমঙ্গল-কাব্য ন্যপূত্ৰ জীমৃতবাহনের জিতাষ্টনী-ব্রতকখ৷ লইয়া রচিত। 

সরস্বতীর মাহাস্রয-বিঘয়ে তিনাট ব্রতকণা পাওয়া গিয়াছে,--দয়ারামের 
সারদাচরিত, “‘স্বিজ'’ ৰীরেশ্বর-এর সরস্বতীমঙ্গল এবং বাস্সদেব দাসের ক্ষুদ্র 
ব্রতকথা । এগুলি রূপকথা-শ্রেণীর রচন। । 

লক্ষ্মীমাহাস্থ্যবিঘয়ক রচনার মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা ক্ষ্ণরামের 
ক্ষমলালঙ্গলের কখা আগে বলিয়াছি। তাহার পর “‘দ্বিজ'' ধনগয়ের এবং 
শিবানন্দ করের (উপাধি ““গণরাজখান"') কম্লামঙ্গল উল্লেখযোগা | আরো 
অনেকের লক্ষ্মীর খৃতকথার ছড়া বা কাব্য পাওরা গ্রিয়াছে। সেগুলির 
অধিকাংশই উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা । 

পশ্চিমবঙ্গের বহু আঞ্চলিক ও স্থানীয় দেবতার বিঘয়ে কবিতা, ছড়া বা 
গান লেখা হইয়াছিল । যেমন-__বৈদ্যনাথ, তারকনাথ, বিশালাক্ষী (রাজবলহাট), 
মদনমোহন, (বিষ্ুপুর), যোগাদ্য। এবং কিনীটেশুরী । উত্তর ও পূর্ববঙ্েও 
এইজাতীয় রচনা অপরিচিত ছিল, না 

সপ্তদশ শতাব্দীর কুষ্ণরামের পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গজারাষ 
চক্রবর্তীর পুত্র রুদ্ররাম চক্রবর্তী “‘বিদ্যাভূঘণ'' একখানি ঘগ্ঠীমঙ্গল-কাব7 পচন 
করেন। নাতিবৃহ২ কাব্যাটতে তিনটি উপাখ্যান আছে। প্রখন উপাখ্যানে 
ঘণ্টার ও কান্তিকেয়ের জন্য এবং তারকান্্র-বধ ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনী | 
দ্বিতীয় উপাখ্যানে কোলাঞ্ দেশের রাজ্যনষ্ট রাজ! ক্ষেত্র মিশ্বের পুত্র ঘন্রীদেবীর 
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অনুগৃহীত দেৰীবরের বিচিত্র কাহিনী ও পিত্রাজ্য-উদ্ধার ঘটনা ৷ তৃতীয় 
উপাৰ্যানে কলাবতীর কাহিনী । 

সপ্তদশ শতাব্দীর কুব্রাম দাসের পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেঘার্ছে দক্ষিণ- 
পশ্চিম রাছের দক্ষিণ অঞ্চলে কয়েকটি শীতলানঙ্গল লেখা হইয়াছিল । মাণিক- 
রাশ গাল্ুলীর রচনার কথ! বলিয়াছি। কৰীক্দ্ৰ অকিকন চক্রবর্তীর শীতলামঙ্গল 
লেখ। হয় বর্ধমানের রাজা তিলকটাদের আমলে (১৭৪৪-৭০)। অপর 
শীতলামঙ্গল-রচগ়িতা হইতেছেন শ্রীবল্লভ, “দ্বিজ'’ অকিঞ্চন, শ্রীশক্ষর “কবি”, 
নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ইত্যাদি। নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর বই বেশ বড়। 


২০৪. 
কালিকামঙ্গল বা বিদ্ধাহুন্দর কাব্য 


বিদ্যান্তন্দন পাঁচালী কাব্যের সূত্রপাত ঘোড়শ শতাব্দীতে । “'দ্বিজ'' শ্রীধর 
ও শা বিরিদ খান এই প'চালী-কাব্যের প্রথন দুই কৰি। সপ্তদশ শতাব্দীতেও' 
দূ ইজনকে পাইতেছি--কুষ্ণরাম দাস ও প্রাণরাম চক্রবর্তী । কুন্চরাম দাগের 
কণা পূর্বে বলিয়াছি। প্রাণরাম চক্রবর্তী “কবিবলভ"' ছিলেন কুষণামের 
ঈঘৎপুর্বর্তী কবি। ইহার কাবোর রচনাকাল হইতেছে ১৫৮৮ “বস্ত্র 
বাণ চক্র” শকাব্দ (অথাৎ ১৬৬৬-৬৭ খ্ৰীষ্টাব্দ) । 

অষ্টাদশ শতান্দীতে রাজসভালালিত বিদ্যাস্ুন্দর-কাহিনীর সবিশেঘ সমাদর 
হইয়াছিল পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরখীর তীরবর্তী অঞ্চলে । ইহার কারণ আর 
কিছুই নয়, পতনশীল বাদশাহী ও নবাবী দরবারের আড়দ্বর এই অঞ্চলের নব- 
খনিসম্প্রদায়ের মন ধীরে বীরে আচছনু করিতেছিল। ধনের মর্যাদা সর্বাধিক 
হওয়ায় কৌলীন্য- ও আচার-নাশ্রিত পুরাতন সমাজে তখন ভাঙ্গন ধরিতেছিল। 
স্তরাং এমনি রুচিবিকৃতির ফ্যাশনের দিনে শহরবাসী শিক্ষিত ও ধনী 
সম্প্রদায়ের সঙ্গীত ও সাহিতারুচি, তৃপ্ত হইয়াছে বিদযাস্থন্দর-প্রণয়কাহিনীতে 
এবং তরজায় আর কবিগানে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যান্ন্দর-কাবা-রচয়িতা সাত-আটজন কির সন্ধান 
পাওয়া যাইতেছে__বলরাম চক্রবর্তী কবিশেখর, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, 
রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্চন, নিধিরাস আচার্য কৰিরত্ব, রাধাকান্ত মিশ্ব ও কবীন্র 
চক্রবর্তী । বলরাম কবিশেখরের কাব্যের রচনাকাল জানা নাই। ইহা সপ্তদশ 
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শতাব্দীর রচনা হাওয়া অসম্ভব নয় । নিবিরাম আচার্ষের বিদ্যাস্দন্দর রষ্ঠিত 
হয় ১৬৭৮ শকাব্দে (অথাৎ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) । 

বিদ্যান্ন্দর কাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি। 

বিদেশী রাজপুত্র সুন্দর মালিনীকে দূতী করিয়া রাজকনা। বিদ্যার সহিত 
গোপনে প্রণয় করে। কন্যার গোপন প্রণঞ্বকাহিনী জানিতে পারিয়। বিদ্যার 
মাত৷ স্বামীকে বলিরা দেন। রাজ! কোটালকে দির সুন্দরকে ধরিয়া আনেল 
এবং প্রাণদও আদেশ করেন। সুন্দর ছিল কালীর ভক্ত 'ও বরপুত্র, সুতরাং 
যখাসময়ে দেবী আবির্ভূত হইয়া বিপন্ন ভক্তকে মৃত্যুসুখ হইতে উদ্ধার 
করেন। নুল্পরের পরিচয় পাইয়া রাজা তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন, । 
কিছুকাল পরে বরবধূ দেশে ফিরিয়া আসে । * 

এই গলের বীজ পাওয়া যায় বিল্হণশের চৌরপঙ্গাশিকা-নামক নংক্কত 
কবিতার । নিতান্ত আধুনিক কালে কাহিনীটি সংস্কৃত খণ্কাব্যে পরিণত 
হইয়াছে । বররুচির নামে যে বিদ্যান্রন্দর নাটক পাওয়া গিয়াছে, তাহ। 
নিতান্ত অর্বাচীন রচনা । ভারতচন্দ্রের পরবর্তী রচনা বলিয়া মনে হয়। 
মুল উপাখ্যানে দেবতার সম্পর্ক ছিল না। ন্ন্দর চোর. সাজিয়। বিদ্যার 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল__এই সূত্রে সে কালীর উপাসক হইয়া দীড়াইল। 
এইভাবে বর্সের ছাপ লইয়া কাহিলীকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য করা হইয়াছে । 
শেকালে (দবদেবীর কা না খাকিলে তাহা সাহিত্যই হইত না। ধর্মের 
রাঙুতা-মোড়। হইলেও ইহা যে মূলে লৌকিক কাহিনী ছিল তাহা বুঝিতে 
কষ্ট হয় না। 

বিদ্যান্ুন্দর-কাহিলীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রধান কবি, এবং ইহার অনুদামঙ্গল এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্য । মুকুন্দরামের 
কাব্য যেষন পরবর্তী প্রায় সকল “মঙ্গল '-কাব্যরচরিতাকে প্রভাবিত করিয়াছিল 
ভারতচন্দ্রের কাব্যও তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেছের এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধের কাব্যকল! প্রভাবিত করিয়াছিল । ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান 
হইতেছে আধুনিক হাওড়া জেলার সীমান্তে আবুনিক ভূরগুট (প্রাচীন 
ভূকিগ্রেছি) পরগনার পেঁড়ো গ্রাস।, ইহার পিতা নরেশ্রণারায়ণ রায় সম্পন্া 
জমিদার ছিলেন, পরে ইহার অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। ভারতচন্দর্রের জীবন 
খটনাসন্কন । নানাবিধ দুঃখকপ্টভোগেন্দ পর হনি নদীয়ার মহারাজা 
কুক্চন্দ্রের আশ্রয় পান এবং সুলাজোড়ে বসতি করেন। সেখানে ভারতচন্দ্র 
১৬৮৯ শকান্দে (অথ 1৩ ১৭৬০-৬১ খ্ৰীষ্টান্দে) আটচলিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 
করেন। 
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১৫১ 
* ভারতচন্দ্রের কাব্যকে “নঙ্গলা-জাতীয় মহাকাব্য বলা যাইতে পারে । 
ঠিকমত বিচার করিলে অবশ্য এটিকে খাঁটি সঙ্গলকাব্য বলা যায় না, যেহেতু 
এ কাবে।র রস প্রবানতঃ ভক্তি নয় এবং কেবলমাত্র দেবীর পূজাপ্রচারের জন্য 
অথবা পূজার বা ব্রতের আনুঘক্িক হিসাবে পঠিত বা গীত হইবার জন।ই রচিত 
হয় নাই (কবির উক্তি সত্বেও) ৷ ভারতচক্রের গ্রন্থ তিনটি স্বত্ব কাব্যের 
সমষ্টি; এই তিনটি কাব্য__'অনুদান্গল'. ‘কালিকামঙ্গল' এবং ‘অনুপূ্ণ।- 
মঙ্গল'__আতি ক্ষীণযূত্রে গাঁথা হইয়াছে। অনুদামজলে আছে কবির 
পোষ্টা কুষণচন্দের বিপদুদ্ধার-কাহিনী অবলম্বনে অশুপূর্ণ ।-বাহাস্ত্যখ্যাপণ, 
কারি/রচনার দোহাই এবং বিস্তৃতভাবে শিৰারন কাহিনী । কালিকামঙ্গলে শুধুই 
বিদ্যাস্সন্দর কাহিনী । অনুপূর্ণা মঙ্গলে ক্ষ্ণচন্দ্রের বংশকর্তার প্রশল্ডি উপলক্ষে 
মানসিংহ কর্তৃক প্রত্যাপাদিত/-বিজয় কাহিনী । আসলে অনুদামঙ্চল ও 
অন্পূর্ণাম্গল অংশ দুইটি পরস্পর পরিপূরক ।  বিদ্যাস্দন্দদ অংশটি 
খাপছাড়। ৷ মনে হয় এটি আগে লেখা এবং কালিকামঙ্গল বলিয়া ইহার 
মধ্যে প্রঙ্গিড। 
ভারতচন্দ্রের - অনুদালঙ্গল সম্পূর্ণ হয় ১৬৭৪ ("বেদ খমি 
রস ব্রক্ঃ”) শকাব্দে (অর্থাৎ ১৭৫২ গ্রীষ্টাব্দে)। ভারতচন্দ্র আরও 
কয়েকখানি ছোট কাব্য বা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 
দুইখানি হইতেছে, সত্যনারায়ণের পাঁচালী (একখানির রচনাকাল ১৭৩৭ 


খ্রীষ্টাব্দ) ৷ ভারতচন্দ্রের কবিশগ্ডির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তাহার রচন৷- 
শৈলীতে ৷ স্বান বিশেঘে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত ও আরবী- 
ফারসী শব্দের সংযোগের ফলে রচন। অত্যন্ত সরস হইয়াছে । নানারকম 


সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গাল। কবিতা রচনা করিয়। কবি বেশ ছন্দোনৈপুশ্য দেখাইয়াছেন। 
কাবোর মধ্যে যে গানগুলি আছে সেগুলির মধ্যে ভারতচন্দ্রের কবিকৃতিত্ছের 
শ্রেষ্ট পরিচযলভ্য ॥ 

সুবিখ্যাত শাঞ্ুসাধক ভক্ত বাসপ্রসান সেনের নিবাস ছিল হালিসহরের 
পাশে কুমারহট গামে। ইহার সবন্ধে নানারকম কাহিনী প্রচলিত আছে। 
রামপ্রসাদের পিতার নান রাসরাস | মহারাজা কৃষ্ণচন্দের নিকট ভারতচন্দ্ 
যেমন “গুণাকর”' উপাধি পাইনাছিলেন রামপ্রসাদও তেমনি ““কবিরগুন'' উপাধি 
লাভ করেন ॥ রামপ্রসাদও একখানি কালিকামঙ্গল অর্থাত বিদ্যাস্সন্দর-কাব্য 
বচন৷ করেন। ইহা ভারতচন্দ্রের কাব্যের পরে লেখা হয়। ভারতচন্দ্রের 
কাব্যের সহিত রাসপ্রসাদের কাব্যের ভুলনা করিলে “দখা যায় যে শিল্পচাতুষে 
ও ভাঘার মনোহারিন্বে ভারতচন্দ্রের কাব্য শ্রেষ্ঠ হইলেও চরিব্রচিত্রপ্চে 
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রামপ্রসাদের কাব্য উন্নততর । রানপ্রসাদের কাব্যে বণিত' চরিত্রগুলি প্রাশ্মই 
কতকটা স্বাভাবিক । ~ 
রামপ্রসাদের কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কালিকামঙ্গলে পাই না, তাহা পাই 
নাহার ভক্তিসঙ্গীতে। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের রচনায় এবং তাঁহার 
বিশিষ্ট সুরে রাসপ্রসাদের নিকপটতা, প্রগাঢ় নিষ্ঠা এবং আধ্যাস্িক ব্যাকুলত৷ 
এমন মর্মস্পশী ভাবে প্রকাশিত যে, আজ প্রায় দুই শত বও্সর পরেও সে গানগুলি 
অমলিন ও সরস রহিয়াছে ! তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, রামপ্রসাদের 
নামে যে গান পাওয়া যায় তাহ! সবই এক ব)ভির রচনা নয় । কবিরগ্রন 
লামপ্রসাদ বৈদ্য ছিলেন, আর এক রামপ্রসাদ ছিলেন ব্রা্দণ, “ছ্বিজ"'। 
কলিকাতা-নিবাসী রাধাকান্ত মিশ্বের কাব্য রচ্চিত হয় ১৬৮৯ (“গ্রহ বঁস্স 
খাতু বিধু”) শকাব্দে অথ 1ৎ ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে । কবি নিজের কাবাকে “'শ্যামার 
সঙ্গীত” বলিয়াছেন । বাবাকাস্ডের রচনারীতি সরল এবং গ্রাম্যতাবছিত | 
চট্টগ্রামের নিধিরাম আচার্য কবি ভারতচক্দ্রের সমসাময়িক। ইনি 
১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে (“শকাব্দা ঘোড়শ শত জলনিধি বস্দু'') বিদ্যান্গন্দগ-কাব্য 
লিখিনাছিলেন। ““কৰীক্্র”" উপাৰিযুক্ত দুইজন চক্রবর্তী যৰান্মণ পশ্চিমব্দে 
বিদ্যাস্সন্দর-পাচালী লিখিয়াছিলেন। একজন ঘটক-চক্রবর্তীর পুত্র । ইনি 
“কবিচন্দ্র'' উপাধিও ব্যবহার করিয়াছেন । আর-এক জনের নাম মধুমুদল ॥ 
ইনি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন । ইনি নিজের বিবাহ- 
ঘটনা কাব্যাকারে গাখিয়া স্বীয় বৃহত্তর কাব্য গৌরীমঙ্গলের সঙ্গে জুডিয়া 


দিয়াছিলেন । 


সে 
নাথ সিক্ষদিগের গাঁথা 


প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালা দেশে নিরীশ্বর এক যোগী-সম্প্রদায় ছিলেন । এই 
সম্প্রদায়ের মতে শিবের অনুজ এবং শ্রিঘ্য-প্রশিষ্য চারিজন প্রধান সিদ্ধ ছিলেন__ 
মৎস্যেন্দ্রনাথ বা সীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা এবং কানুপা । ইহাদিগকে 
অনেক সময় শৈবসিদ্ধ বলা হয় ॥ কিন্তু শিব এ সম্প্রদায়ের উপাস্য নহেন যদিও 
শিবকে ইহারা মানেন। এই সিদ্ধদের অলৌকিক কাহিনী পূর্বভারতে বহুকাল, 
হইতে প্রচলিত আছে ॥ সে কাহিনীগুলি দুই ভাগে পড়ে। এক গুরু-শিষ্য 
শীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী আর সাতাপুত্র সয়নামতী-োবিল্দচত্দরের 


নি রহ @ 
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কাহিলী। এই দুই “দফা কাহিনী লইরা দুই রকস গাখার উত্তব হইয়াছে_ 
গোরক্ষৰিজয় এবং গোবিন্দচন্দ্রের গীত । গোরক্ষবিজয়ের বিঘর-__দেবীর 
ছলনা সীননাধের মোহপ্রাপ্তি এবং পরে শিষ্য গোএক্ষনাথ কর্তৃক তাঁহাকে 
চৈতন্যদান। কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার দেওয়া গেল । ধু 

ত্রিদেব৷ স্থষ্ট হইবার পর আদ্যদেব ধর্মের মৃতদেহ হইতে মীননাথ, গোরক্ষ- 
নাথ, কানুপা, হাড়িপা, এই চারি সিচ্ধের উৎপত্তি হইল । আআআদ্যদেবের আজ 
অনুসারে শিব গৌরীকে বিবাহ করিঝ। সংসার পাতিলেন। চারি সিদ্ধ বিবাহ 
লা করিয়া যোগাভ্যাসে রত হইলেন । গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং কানুপা। 
(কুষ্ণুপাদ) হাড়িপার (নামাস্তর জালন্ধরিপাদ) শিঘ্য-তৃত্যব্ূপে পরিচর্যা করিতে 
লাগিলেন ॥ . 

একদিন ক্ষীরোদসাগরে মঞ্চের উপর বসিয়া শিব গৌরীকে তন্বকথা 
বলিতেছিলেন। মাছের কূপ ধরিয়া সীননাথ মঞ্চের তলায় থাকিয়া “মহাজ্ঞান'” 
শুনিয়া লইলেন। টের পাইয়া গৌরী শাপ দিলেন যে, কার্যকালে মীননাথ 
এই মহাঙ্তান একদা বিস্মৃত হইবেন । চারি সিদ্ধ চারিদিকে চলিবার উদ্যোগ 
করিলেন-___পূর্বদেশে হাড়িপা, বক্ষিণদেশে কানুপা, পশ্চিমদেশে গোরক্ষলাথ 
আর উত্তরদেশে মীননাথ। 

গৌরী ভাবিলেন চারি সিদ্ধ বিবাহ করিয়া সংসার করুন । শিব জানেন 
উহারা কিছুতেই বিবাহ করিবেন না। দেবী জেদ ধরিলেন তাঁহাদের মন 
বুঝিবেন। গোরক্ষনাথ ছাড়া আর তিনজনেই দেবীর ছলনায় ভুলিলেন | 
দেবী মে তিনজনকে অভিশাপ দিলেন । হাড়িপাকে বলিলেন 
১ হাড়িরূপ ধরি যাও সয়নামতী-ঘর, 

হাতে ঝাড়, লও তুমি কাধেত কোদাল । 


তুরমানে চলি যাও ভাহুকা হইয়া । 


সরীননাথকে বলিলেন, তুমি কদলী-নারীর দেশে রাজা হও গিয়া । 

শাপপ্রস্ত সীননাণ সহাজান ভুলিয়া কদলীর দেশে গিগা রাজা হইয়া 
রহিলেন। সাধারণ লোকের সতই ভোগস্থখে তাহার দিন কাটতে লাগিল । 
নারীমোহে নীননাথ যেন অটৈতন। | 

গুরুর কাণ্ড গোরক্ষনাথ কিছুই জানেন না। তিনি একদিন বকুলতলায় 
বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আকাশপথে কানুপা যাইতেছিলেন, তাঁহার ছায়া 
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গোরক্ষনাখের গায়ে পড়িল । গোরক্ষনাথ ভারিলেন, "কে এমন দভ্তিক 
আছে যে আমার নাথার উপর দিয়া যায়। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি এক পাটি পাদুকা 
উপর দিকে ছুড়িরা দিলেন। পাদুকা কানুপাকে ধরিয়া আনিল। গোরক্ষনাথ 
বলিলেন, “মোর আসন পরে যাও কেমন সাহসে ।’” কানুপা হাসিয়া বলিলেন, 
ৰূঝিলান তুমি বড় সিদ্ধ হইয়াছ, কিন্ত ওদিকে তোমার গুরু থে “কদলীন্। ভোলে" 
পড়িয়া হাবুডুবু ৷ তাঁহার আয়ু আর তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। পার তে 
ইতিমধ্যে তাহাকে রক্ষা কর গির৷ । 

গোরক্ষ "তখনি ছুটিলেন যমের দপ্তরে । যম্ের খাতায় সীননাথের আচুর 
খরচ সব কাটিয়া দিয়া বকুলতলান ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণবেশ 
ধরিয়াচলিলেন কদলীর দেশে, লঙ্গ ও সহালন্ দুই অনুচর সঙ্গে লহীয়া । 
ব্রাঙ্দণবেশে সেখানে সুবিখা হইল না৷ দেখিয়া গোরক্ষ তখন বেশ পাল্টাইয়। 
যোগী হইলেন । কিন্ত রাজ্রদ্বারে যোগিবেশধানীর প্রবেশ লিঘিদ্ধ । পুরুঘ দূরের 
কথা নর্তকী ভিন্ন কোন বাহিরের স্রীলোকও মীননাখের কাছে ঘেঁসিতে 
পায় ন৷ । অগতা। নর্ত কীর বেশ ধরিয়া গো রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। 
কিন্ত দ্বারী রাজার নিকট যাইতে দেয় না। তখন অলন্যোপায় হইয়া গোরক্ষ 
সভাদ্বারে থাকিয়া মাদলে চাটি দিলেন / সে হবনি যেন নীননাথের কুকের মাঝে 
বাজিল "গুরু গুরু” করিয়া । মীননাথ নটিনীকে সম্মুখে আনিতে আদেশ 
করিলেন। গোরক্ষ আসিয়া গুরুকে নমস্কার করিয়া মাদল বাজাইয়া নাচ 
জুড়িলেন। 


ডিমিকি ভিমিকি করি সাদলে দিল ঘাত, 
সর্থপুরী মোহিত করিল গোর্ নাথ ॥ 
নাচেন্ত গো্খনাখ তালে করি ভর, 
মাটিতে মা লাগে পদ আলগ উপর । 
নাচস্তি যে গোর্খ নাথ ঘাঘরের রোলে, 
কায়৷ সাধ কারা সাধ সন্দিরাএ বোলে । 


শীননাথ যখন চিনি চিনি -করিয়াও চিলিতে পারিতেছেন না, তখন 
ণারক্ষনাখ হাতের তালে আর নাদলের বোলে গুরুকে তবজ্ঞান শোনাইতে 
লাগিলেন । 
i হাত-তালে কহে কথা যতি গোরখাই, 

J মাদলের যানে কহে গুরুরে বুঝাই । 
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বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৫৫ 
মীনাখের সনে হইল, “মাদলের রাএ কেনে গুরু মোরে কহে।”” তিনি 
বলিলেন; 


নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে, 
তোমার মাদলে কেনে গুরু গুরু বোলে । 


কদলীরা ইতিমধ্যে বুঝিতে পারিয়াছে বে, নর্তকী ছদ্মবেশে মীননাথকে 
তাহাদের কাছ হইতে ছিনাইয়। লইয়া খাইতে আগিয়াছে। তাহারা নাটুয়াকে 
বিদায় করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। গোরক্ষনাথ বলিলেন, ““আঁধ-তালে লাট- 
ভঙ্গ করিতে না পান্সি।' এই বলিয়া 


নাচন্ত যে*গোর্খ নাথ সাদলেত হাত, 
শিদ্য-পুত্র চিনি লও গুরু মীননাথ। 


এতক্ষণে মীননাথের জ্ঞান হইল। তিনি বলিলেন, পুত্র এখন করিব কি, 
“পড়িছি কামিনীর ভোলে কিরূপে এড়াই।”' গোরক্ষনাথ তখন হেঁয়ালীর 
ছলে তন্বকখা। বলিয়৷ গুরুকে নহাভ্ঞান শ্যরণ করাইতে লাগিলেন 


পোখরীতে পানী নাই পাড় কেন কুড়ে, 
বাসা ঘরে ডিদ্ব নাই ছাও কেন উড়ে। 
নগরে মনুঘ্য নাই ঘর চালে চাল, 
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল। 
ঝিম যাউক বরিঘা শীতলে যাউক মীন, 
ঝাঁপিয়৷ তরীতে পাড়ি সমুদ্র গহীন । 
মুখখানি তল গুরু জিহ্বাখানি ফাল, 
অমর-পাটনে গিয়া জোড় যেন হাল। 


অবশেছে মীননাখের পূর্ণ চৈতন্য হইল । মীননাথের পুত্রকে গোরক্ষনাথ 
প্রথমে আছাড়িয়া মারিয়া পরে ঝাঁচাইলেন। ইহাতে কদলীবা ভীত হইল । 
তাহার পর শাপ দিয় কদলীদিগকে বাদুড় ক্রিয়া দিয় গুরু মীননাথ ও গুরুপুত্র 
বিন্দুনাথকে লইয়া গোরক্ষ স্বস্থানে বিজঞ্নগনে প্রস্থান করিলেন। 

দ্বিতীয় কাহিনীটি প্রথমটির মত সংক্ষিপ্ত এবং প্রধানত: তত্বোপদেশপূর্ণ 
নয়! ইহার বিঘয় বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং মহত্বমণ্ডিত। নাথ-সম্প্রদায় হিন্দুসমাজ্েে 
অস্তরঙ্গভাবে স্থান পায় নাই পাইলে গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতীর গান রামায়ণের 
মত মহাকাব্যে উন্লীত হইত। কাহিনীটি সংক্ষেপে বলিতেছি। 





৯৪৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


.... পাঁটিকার রাজা সাপিকচন্দ্রের স্ত্রী নয়নামতী সিদ্ধ যোগীর শিষ্য ছ্কিলন। 
তাঁহার বয়স যখন চৌদ্দ তখন তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয় ॥ কোলে শিশু গোবিন্দচন্দ্ 
(বা গোপীচক্র)। স্বামীর অকালমরণ দেখিয়া ময়নামতীর ইচছ৷ হইল, সম্ভব 
সুইলে পুত্রকে যোগসিদ্ধির পথে অমর করাইবেন ৷ গোবিন্দচন্দ্রের বয়স যখন 
ঘোল তখন তাহার বিবাহ হইল অদুনা ও পনুনান সঙ্গে । এদিকে দেবীর 
শাপে সিদ্ধ হাড়িপ। (জালন্ধরিপাদ) সশিঘ্য হাড়ি হইয়া যে রাজার ঘোড়াশালায় 
নেখরের কাজ করিতেছেন তাহ! ময়নামতী জানেন না । একদিন সকালে ঝুড়ি 
কোদাল লইস্সা হাড়িপা৷ যোড়াশালার দিকে চলিয়াছেন, পিছনে পিছলে ছুটিতেছে 
তাঁহার শিশুপুত্রবেশী কানুপ। (৷ গাভুর-পিচ্ধ) বাপের কখ। না শুনি 
ন্‌ বাহড় বাহড় তারে বলে জালন্ধরি, 

এখনি আসিব পুত্র তোর ববাবরি। 

ছাওয়াল চরিত্র তোমার নারিব যাইতে, 

প্রবোধ লা মানে শিশু লাগিল কান্দিতে । টান 
রাজবাড়ির বাগানে নুকিয়া হাড়িপা ছেলেকে ভুলাইবার জন্য নারিকেল পাড়িয়া 
দিতে মন করিলেন । গাছের দিকে চাহিয়া হুক্কার দিবামাত্র 

হেটনুশড হইল গাছ লোটে ভুমিতল, 

ছিত্তিয়৷ পুত্রের হাতে দিল নারিকল। 
তাহার পর আবার হুক্ষার ছাড়িতে গাছ আবার খাড়া হইল। 

শিশু-হাতে ফল দিয়া হচ্কারেতে চাই, 

হচ্কারেতে গাছ তবে উঠিয়া দাণ্ডাই। 
প্রাসাদের গবাক্ষ হইতে ময়নামতী এ ঘটন। প্রত্যক্ষ করিলেন। 

বালাখানায় বসিয়া দেখিল রাজার সা, 

হাড়ি নয় জানিলাম এই হাড়িপা । 

গুপ্তবেশে বাউলন্ূপে আছে এই ঠাই 





৮০ 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা ৮" ৯৫৭, 


০ অরলানভী পুরে নিজের বৈধব্যের ক ইতিহাস ভুলাইরা তক 

বলিতে লাগিলেন, 
অতি উচচতর গাছ নান নারিকল, 
পাতালে থাকিয়া দেখ গগনে উঠে জল। 
নারিকেল হইয়া শে জ্ঞানের জানে কল, 
তেকারণে শূন্যাকারে ডাবে ভরে জল | .. 

ফি হেন বৃদ্ধি কর পুত্র হেতু পরমাণি, 
কোন হেতু ফল সধ্যে সান্তাইল পানি। = 
শোন পুত্র গোপীচন্দর তেঁছ অভিনান, 
ভূবনে৷ তুলনা নাহি জ্ঞানের সমান! . . ০ 
ক্ূপ যৌবন পুত্র তিন দিনের ভোগ 


ক সিদ্ধি সাধিলে বাছা থাকে চারি মুগ) 


4" তখন গোবিন্দচন্দ্র হাড়িপার শি হইতে রাজি হইলেন । হাড়িপা দীক্ষা 
দিয়া শিষ্যকে কঠিন কঠিন পরীক্ষায় ফেলিলেন | গোবিন্দচন্দরের অবিচল নিষ্ঠার 
জয় হইল। গুরুর আদেশে তাঁহাকে বিদেশে ভিক্ষা করিয়। বেড়াইতে হইল | 
শেমকালে গুরু তাহাকে এক অসতী নারীর কাছে বাধা নাখিরা চলিয়া গেলেন ॥ 
বারো বছর পরে গুরুর খেয়াল হইল । তিনি গিয়া দেখেন যে গোবিন্দচন্দ্রকে 
ভেড়া করিয়া রাখিয়াছে। তিনি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া সহাল্ঞান দিলেন ॥ 
গুরুর আজ্তায় খোবিন্দচন্দ্র ধরে ফিরিয়া সংসার করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহার 
মনে তখনো! বৈরাগ্যের রঙ পাকা হর নাই। গুরুর নিষেধ সত্বেও তিনি 
* পত্বীদ্বয়ের অনুনয়ে ভুলিয়া খোগবিভুতি দেখাইতে লাগিলেন । হাড়িপা জানিয়া 
বিরক্ত হইলেন এবং হকঙ্কার করিয়া গোবিন্দচন্দ্রের ব্রচ্রদ্ঞান হরণ করিলেন। 
শিচ্ধাই দেখাইতে না পারায় অদুনা-পদুনা তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। 
রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া হাড়িপাকে মাটির তলায় পুঁতিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন । 
মাটির তলায় হাড়িপা পোত রহিলেন বারো বখসর । 

গোরক্ষনাথের কাছে কানুপা খবর পাইলেন যে, তাঁহার গুরু “জালন্ধরি 

গাড়া আছে মাটির ভিতরে |” শিশুর্বৌোগীর বেশ খনিয়া কানুপা গেলেন 
পাটিকায় গোবিন্দচন্ত্রের রাজধানীতে । রাণীদের আদেশ ছিল গোরিন্দচন্দ্রের 
কাছে যোগিবেশধারী কেহ যেন না যাইতে পারে। কোটাল শিশুযোগীকে 

বড় রানীর কাছে লইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা কর্গিলেন, রঃ 


এ দেশে নাহিক বোগী তুমি আইলা। কেনি। 


১৫৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 
শিশুপা। (অর্থাৎ শিশুবেশী কানুপা) উত্তর দিলেন, ঃ ঁ 


গুরুহীন শিশু আমি নাহি মোর জ্ঞান, 
নাহি জানি যোগতত্ব নাহি জানি ধ্যান । 
গৃহস্থ বালক আমি গেনু খেলাইতে, 
এক যোগী সন্দেশ দিল মোর হাথে। 
অজ্ঞান হইয়া আমি ফিরি একেশ্বর 
জানিতে না পারি আমি কোথা দেশ ঘর। 


শুনিয়া রাণীর দরা হইল । তিনি শিশুযোগীকে ছাড়িয়া দিলেন। ». 

কানুপা তখন সোজা চলিয়া গেলেন রাজার দরবারে । সেখানে গিয়া 
এক হুঙ্কার ছাড়িতে হাড়িপার চেলা ঘোল শ যোগী তখনি আবির্ভূত হইল॥ 
রাজ তাহাদের খাওয়াইতে গেলেন, কিন্ত যোগীদের পেট কিছুতে ভরাইতে 
পারিলেন না । তখন গোবিন্দচন্্র কানুপার পায়ে পড়িলেন। কানুপার , 
উপদেশে হাড়িপাকে মাটির ভিতর হইতে বাহির করা হইল এবং তাহার ধ্যান- 
ভঙ্গের আগে রাজার তিনটি সোনার সুতি গড়াইয়া হাড়িপার সন্মুখে পর পর রাখ 
হইল। খ্যানভঙক্গ হইলে হাড়িপার কুত্র দৃষ্টি সেগুলির উপর পড়িল এবং সেগুলি 
ভস্মু হইয়া গেল। এইভাবে গোবিন্দচন্দ্রের তিন ফাঁড়া কাটিল। তাহার 
পর হাড়িপা রাজাকে পুরাপুরি যোগীর বেশ দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ 
দেশে চলিয়া গেলেন । 

মূল কাহিনীর শে ছিল এইখানেই । ““মধুরেণ সমাপয়েৎ''__আমাদের 
দেশের এই চিরস্তন কাব্যনির্দেশ অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালের কবিরা কেহ 
কেহ গোবিন্দচন্্রকে ঘরে ফিরাইয়া আনিঝাছেন নাঝে মাঝে অথবা বারোমাসের 
মত। 

এই কাহিনীর মূলে যৎকিঞ্চিৎ এতিহাসিক ঘটনা থাক! অসম্ভব নয় ৷ 
কিন্ত গল্প হইতে ইতিহাস অংশ বাহির করা এখন অসাধ্য । বাদ্গালাদেশের 
নিজস্ব কথাবস্ত, গোবিন্দচন্দ্রের সনুযাসের করুণ কাহিনী, বাঙ্গালাদেশের 
সীমান৷ ছাড়িয়া বহুদূর চলিয়া ঢ্রারাছে। সুদূর পঞ্জাব, সিদ্ধু, মহারাষ্ট্র, 
রাজপুতান৷ প্রভৃতি দেশে এই গাথা গাহিয়। এখনও যোগী সন্ুযাসীরা তিক্ষ। 
করিয়া “বেড়ায় । বাঙ্গালাদেশে কিন্তু উত্তরবঙ্গ ছাভা অন্যত্র গোবিপ্দচন্দ্রের 
কাহিনী লুপ্ত হইয়৷ গিয়াছে। প্রাপ্ত গাথাগুলির সব্যে যেটি সর্বপ্রাচীন সেটি 
পশ্চিমবঙ্গের কবি দূর্লভ সলিকের রচনা (অষ্টাদশ শতান্দীর শেঘ)। সহদেব 
চক্রবর্তীর দ্দনিলপুরাণে স্রীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী আছে। ভীমসেন 


ভি 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


১৫৯ 
বায়»ও শেখ ফয়জুলা-রচিত গোরক্ষবিজয় উত্তরপূর্ব বঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। 
ভবানীদাযের ও আবদুল স্বকুর সহম্মদের পাঁচালীও উত্তরবঙ্গে মিলিয়াছে। 
এনুটির রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হওয়া অসম্ভব নহে। 
গোরক্ষবিজয় কাহিনীর সবচেয়ে পুরানো রচনা পঞ্চদশ শতাব্দীর. 
বিদ্যাপতির ‘গোরক্ষৰিজয়’ নাটক। সংস্কৃতে লেখা ছোট বই। তবে যে 
পদগুলি আছে. সেগুলি মৈথিলীতে ব৷ ব্রন্গবুলিতে লেখা । একটি পদের 
ভনিতা উদ্ধৃত করিতেছি, 


ভনই নিদ্যাপতি জোড়িঅ হাথ, 
-. সঙ্গ ন লাগহ মচেছন্্রনাথ ৷ 


গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতী কাহিনীর সবচেয়ে পুরান রচনাও একটি নাটকের 
ছাদে পাওয়া গিয়াছে। নাম 'গোপীচজ্্র নাটক’ । নেপালে লেখা । এবং 
ভাঘ। মূলতঃ বাঙ্গালা । রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ । 


৩৬ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ষ_যুগসন্ধি 


১৭৫৭ খীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাজালায় দেওয়ানীর 
অর্থাৎ রাজন্থ আদায়ের অধিকার পায় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেশের 
শাসনভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিরা দেশের রাজ্রশক্তি করতলগত করে। 
ইহাতে বাঙ্গালাদেশে তথা ভারতবর্ষে নূতন যুগের আবির্ভাব-সন্ভাবনা ঘটিল। 
এই সময়ের কিছু পূর্ব হইতে বাঙ্গালায় গদ্য-রচন। আরম্ভ হইয়াছিল। শুধু 
খ্রীষ্টান মিশনারীদের নহে, ্রাচ্ণ-পণ্ডিতদের প্রচেষ্ভাও এবিঘয়ে কিছু পরিমাণে 
কার্যকর হইয়াছিল । নৈষ্ণব-সহজিয়ারা ভাঙ্গা গদ্যে কিছু কিছু কড়চা বই 
লিৰিয়াছিলেন সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে । গদ্যের পরিপূর্ণ কপ ইহাতে 
ন! থাকিলেও রচনাগুলি উপেক্ষণীয় নয় ।” প্রথমশিক্ষার্থীদের জন্য স্মৃতি ও 
ন্যায়শান্দ্ের বইয়ের মর্ম বাঙ্গাল। গদে? প্রকাশ অগ্লাদশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই 
শুরু হইয়াছিল ॥ বৈদ্যেরা দুই-একটি কবিরাজী বইও বাঙ্গালা গদেয 
'লিবিয়াছিলেন। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার না ঘটিলে 
পরবর্তী কালে বাঙ্গাল৷ গদোল উল্রৃতি অত জ্রুত হইত কিনা সন্দেহ । 





১৬০. বাঙ্গালা সাহিত্যের কখা 


ইংরেজ কোম্পানী রাজ্য পাইয়া দেশের আইনকানুন প্রণয়নে লাগিল৷ 
চিঠিপত্র 'ও পাট্টা-দলিল ইত্যাদির বাহিরে ইহাই হইল বাঙ্গীলা গদ্যের প্রথম 
ব্যবহারিক প্রয়োগ । তাহার পর প্রথমে ইংরেজকে বাজাল৷ পরে বাঙ্গালীকে 
ইংরেজী শিখাইবার আবশ্যকতা অনুভূত হইলে ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত 
হইতে লাগিল । হাতে লেখায় এই কাৰ্য নিতান্ত দুর, সুতরাং প্রথমেই মৃদ্রাযস্র 
ও বাঙ্গালা টাইপের প্রয়োজন অনুভূত হইল। হুগলিতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম 
সূদ্রাযন্বের জন্য বাঙ্গালা ও নাগরী টাইপ স্পষ্ট করিলেন ই? ইণ্ডিয়৷ কোম্পানীর 
একজন কর্মচারী, নাস চার্ল্‌ স্‌ উইনৃকিব্স্‌ (পরে স্যার চার্দ্‌ স্‌ উইলৃকিব্য্)। ইনি 
শুৰ ভালো সংস্কৃত শিপিয়াছিলেন ॥ উইন্থকিব্ষ শ্রীবামপুরের পঞ্চানন কর্মকারকে 
টাইপের ছেলী-কাটা শিখাইয়া দেন । সুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা অক্ষরের প্রথম ব)বহাক 
হয়৷ নাখানিয়েল ব্রাসি হালহেড কর্তৃক ইংরেজিতে লেখা বাঙ্গালা ব্যাকরণে | 
বইটি ছাপা হয় ১৭৭৮ খ্ৰীষ্টাব্দে ছগলীতে । মুদ্রাযস্ত্রের জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের 
এই স্্টি হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে নৃতন যুগের সূচনা হইল, এ কখা বলা চলে। 
মুদ্রাযঞ্জে বই ছাপা অনায়াসসাধ্য ব্যাপার । আগে হাতে-লেখা পাখির চলন 
ছিল; একখানি পৃথি লিখিতে যখেষ্ট সময় ও অথ” ব্যয় হইত। মুদ্রিত পুস্তক 
সহজলভ্য, স্তরাং সুদ্রাযস্ত্ের মহিমায় সাহিত্যভাগার খনী-দরিদ্র সকলেরই 
নিকট উন্মুঞ্ হইল : সঙ্ধীণ গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ না খাকিয়। সাহিত্য তখন 
হইতে সকলের নিকাট সকল শসরের জন্য ব্যবহারের সামগ্রী হইল । 

বাঙ্গাল। গাদের গীতি চালু হইবার পরেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
পূর্বের মত বৈষ্ণব পদ, রামায়ণ, সহাতারত, মলসাসঙ্গল ইত্যাদি কাব্য যথেছু 
রচিত হইয়াছিল । ভাগবত "ও অন্যান্য পুরাণের অনুবাদও অনেকগুলি 
হইয়াছিল । বিক্রসাদিতোর উপাখ্যান এবং বিদ্যান্থন্দরের অনুকরণে প্রণয়- 
কাহিনী-কাৰ্য শহর অঞ্চলে আদৃভ হইত। এই সকল রচনার সাহিতাসূল॥ 
সাধারণতঃ: অকিকিৎকর । উত্তর- এবং পুর্ব-বঙ্গে ভ্রতিহাসিক এবং অনৈতি- 
হাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত পলীগাথা জনসাধারণের উপভোগের সামগ্রী 
ছিল। বৈঠবলী গানের চলন দিন দিল বাড়িতে থাকে । 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ_€কাম্পানী আমল 
০৭ 
বাজশলা গন্ধের আদিপর্ব 


অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে দূই-একখানি আইনের বই খাঙ্গালার 
লেখা হইয়াছিল । এইসব বই সাহিত্যের সধে। পড়ে না। এগুলির ভাঘা। 
দলিলপত্রের নত আরবী-কারশী শব্দে পূণ । বাঙ্গাল৷ গদ্য-সা/হত্যের 
বীতিমত ঝাবহার শুরু হইল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথস বৎসর হইতে। বিলাত 
হইতে সদ্য-আগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিলিয়ান কর্সচারিগণের শিক্ষার 
জন্য কলিকাতায় ১৮০০ শ্বীষ্টাব্দে কলেন্দ অব ফোর্ট উইলিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইল ॥ 
কলেজে প্রাচযভাঘা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন শ্রীরামপুরের মিশনারি 
পাদরি উইলিয়ম কেরি। অল্নকাল পরে এই বিভাগে কেরির সহকারী 
পত্ডিত ও মুন্শী কয়েকজন নিযুক্ত হন। তখন হইতেই কলেজের প্রকৃত 
কাৰ্মারন্ত । 

সিভিলিয়ানদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতে গির। দেখা গেল যে, প্রচলিত বাঙ্গাল। 
প্ৰস্থ সবই পদ্যে। আসলে প্রয়োজন ব্যবহারোপযোগী ভাষা শিক্ষা, সুতরাং 
শাদ)-পূস্তকই তাহাদের উপযুক্ত পাঠ্য । অতএব কেরি তাঁহার সহকারীদের 
দিয়৷ বাঙ্গালা গদ্যে পাঠ্যপুক্তক লেখাইতে লাগিলেন এবং নিজেও একটি 
ব্যাকরণ, একখানি অভিধান, একটি কধোপকথনের বই, এবং আর একখানি 
গল্পের বই সংকলন কারলেন। কলেজের কার্যারস্তের প্রথম বৎ্যরেই (১৮০১) 
কেরির ব্যাকরণ ও কথোপকথন, রাসরাস বস্সর “প্রতাপাদিত্য-চরিক্র' এবং 
গোলোক শর্মার “হিতোপদেশ' প্রকাশিত হয়। রামরাম বন্দর রাজা প্রতা পাঁদিত্য- 
চরিত্র বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা প্রথম মৌলিক (অখ ও যাহা অনুবাদ নহে.) বাঙ্গালা 
পদ্য-গ্রস্থ। ইহার পূর্বে পোর্তুগীফ্‌ পাদরিরা বে সকল গদা-্রস্থ বাহির 


করিয়াছিলেন সে সবই ইংরেজি অক্ষরে (অ ও রোমান হরফে) মুদ্রিত ।. কেবল 
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১৬২ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কখ। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেছে যে তিনখানি আইনের অনুবাদ-প্রন্থ বাহির হইয়াছিল 
এবং ১৮০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের যেটুকু অনুবাদ শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই ছিল বাঙ্গাল৷ গদ্যে ছাপা বই । রামরাম বস্তুর অপরূ 
গদঃ-প্রস্থ লিপিনালা বাহির হয় পর বৎসরে (১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে) । ১৮০৫ 
শ্বীষ্টাব্দে প্রকাশিত হ্ চণ্ডীচরণ সুব্শীর তোতা ইতিহাস, রাজীবলোচন 
মুখোপাধ্যায়ের মহারাজ-ক্ষণচন্দ্র-রায়সয চরিত্রহ্ৃ, এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 
বত্রিশ সিংহাসান। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের নব্য বাঙ্গালা গদ্য রচনায় সর্বাপেক্ষা 
দক্ষ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার । ইনি সংস্থৃতে বড় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি 

“ কেরির দক্ষিণ হন্ত ছিলেন বলা যায়। সুভ্যুঞ্জয়ের নিবাস ছিল মেদিনীপুর 

জেলায়, তখন এই অঞ্চল উড়িঘ্যার মধ্যে গণ্য হিল। মৃত্যুগ্রয় কয়েকখালি 
বাঙ্গালা গদ্য-প্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে রাজাবলি 
(১৮০৮) এবং প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩) ৷ রাজাবলি দেশী লোকের লেখ 
প্রথম ভারতবর্ধের ইতিহাস । প্রবোধচন্দ্িক। যখন বাহির হর তাহার 
অনেককাল আগেই (১৮১৯ খ্রীষ্ভাব্দে) মৃত্যুপ্রয়ের মৃত্যু হইয়াছে । 

কেরি, নাশম্যান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় বর্ম ও শিক্ষাপ্রচারকগণ নিজের 
লিখিয়৷ অখবা প্ডিতদিগকে দিয়া লেখাইয়া লইয়া বিভিন বিঘয়ে বাঙ্গালা 
পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিতে লাগিলেন । এই কার্ষে বাঙ্গালী সঙ্জান্ত লোকেরাও. 
অনতিবিলদ্বে যোগ দিলেন। ইহাদের অগ্ণী হইতেছেন রামমোহন বায়, 
বাধাক্ষান্ত দেব ও কালীক্ষ্ণ দেক। রাজা রামমোহন রায় একদিকে খ্রীষ্টান 
পাদরি অপরদিকে গোড়া পঙ্িতদিগের সহিত বিচারবিতগ্া করিয়। বেদাস্তদর্শ ন 
এবং শান্্রবিচারবিঘরে কয়েকখানি ভালো গদ্য-গ্রশ্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং 
কয়েকটি উপলিঘদের অনুবাদ করিয়াহিলেন। এবং একটি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা 
ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। রামমোহন কয়েকটি ব্রঙ্গসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, 
এবং ভগবদৃ-গীতারও পদ্যানুষাদ কৰিএছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে । পাঠ্য- 
পুস্তকের বাহিরে বাঙ্গালা গদ্যের অনুষ্ঠিত ব্যবহার রামমোহনের বিশেষ কৃতিত্ব । 
সব দিক দিয়াই রাজা রামনোহন্‌, রায় আমাদের দেশে আধুনিকতার অগ্রদূত 
ছিলেন। 

রাজা রাধাকান্ত দেব নানাভাবে বাঙ্গালা দেশে শিল্ষণ, বাঙ্গালা ভাঘার 
বিস্তার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন ॥ 
সংস্কৃতে কিরাট্‌ শব্দকম্নডূসের সক্ষলন রাজার অক্ষরন্লীভ্তিরূপে বিরাজ 
করিবে । 
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বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা ১৬৩ 


* এই সময়ের গদ্য-গ্রন্থ প্রায় সবই হয় সংস্থৃতের, নয় ফারসীর, নতুবা ইংরেজির 
অনুবাদ । দুই-একটিমাত্র মৌলিক রচনা । তখন বাঙ্গালা গদ্যের রূপ নিতান্ত 
অনাজিত। এ সব রচনার মূল্য এইটুকুমাত্রই বে ইহার সব্যে বাঙ্গালা গদ্যভঙ্গির 
অপরিণত রূপ পরিলক্ষিত হইতেছে। 


০৮ 
চি প্রাচীন নাট-গীত ও যাত্রা 


প্রাচীন কালে বাঙদালাদেশে “যাত্রার বরণে নাট-গাঁতের অভিনয় হইত। দুই, 
তিন বা তদূহ্ৰ পাত্রপাত্রী বাধা পদাবলী ৰ! গীতের সাহায্যে উপযুক্ত সংলাস 
ও ভাবভঙ্গী সংযোগে পৌরাণিক কাহিনীর বা ঘটনার, অভিনয় কর্নিত। কোন 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াকে বলিত “কাচ কাচা” । যে নট বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার 
ভূমিকা লইত তাহারই উপর কৌতুক রসস্থষ্টির ভার ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে 
এইরূপ অভিনয়ের সর্বপ্রথম বর্ণনা পাই ঘোড়শ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার 
দিকে। শ্রীচৈতন্য প্রথস বয়সে তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যের ঘরে 
ব্র্ঘলীল। ও কুক্যিণীহরণ অভিনয় করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতন্য কুব্মিণী 
সা্ছিয়াছিলেন, গদাধর রাধা, শীবাগ নারদ, ব্রঙ্গানন্দ রাধার বড়াই, নিত্যানন্দ 
রুক্টিণীর বড়াই, হরিদাস কোটাল, শ্রীরান ও গঙ্গাদাস নারদের দূই শিষ্য এবং 
'অঙ্ধৈত বিদ্ঘক | প্রস্তাবনায় কোটালের প্রবেশ । 

প্রথমে প্রবিষ্ট হৈল৷ প্রভূ হরিদাস, 

মহা দুই গৌফ করি বদন-বিলাস, 

মহাপাগ শিরে শোভে খাট পরিধান, 

দেখিয়া সভার হৈল বিস্মায়-গেয়ান | 


সুারি গুপ্তকে সঙ্গে লইয়া হরিদাস দুই হাতে গোফ মোচড়াইতে মোচড়াইতে 
রক্ষস্বলে বেড়াইতে লাগিলেন । তাহার *পর নারদবেশে শ্রীবাসের প্রবেশ। 
সহাদীর্ঘ পাক৷ দাড়ি ফৌটা সব গায়, শু 
বীণা-কান্ধে কুশ-হান্ডে চারি দিকে চায়। 


তাহার পিছনে পিছনে আসিলেন শ্রীরাম পণ্ডিত শিষ্য সাজিয়া বগলে আসন ও 
হাতে কমগুলু লইয়া! ॥ তিনি গুরুকে বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিলেন | 





০৯৬৪ _ 'ৰাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


_ তাহার পর অহ্বৈত আসিয়া -নারদের সহিত সংলাপ জুড়িলেন॥ এইভাবে 
প্রথম অঙ্ক অভিনয়ে এক প্রহর কাটিয়া গেল । 

চি রাহুল লামারেলে পদাৰতের প্রবেশ সঙ্গে সখী স্প্রভা 
আর বড়াই । » ৭.১ = 
আজ a IR, 
্রঙ্গানন্দ যেহেন বড়াই ৰিদ্যনান। 


তাহাদিগকে প্রবেশমাত্র কোটাল হাক দিয়া বলিলেন, তোমরা কোথায় যাও ? 
বড়াই বলিলেন, আমরা বথুরা যাইতেছি। রাধা ও সখীকে নারদ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তোরা দুই কাহার বনিতা ?'' বুড়াই উত্তর করিলেন, এঁকথা 
জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? নারদ বলিলেন, জানা উচিত বলিয়া । উত্তরে 
০৮৯৮ নারদের অপর শিঘ্য গঙ্গাদাস জি্ঞাসা 
করিলেন, “আজ কোথায় থাকিব” £ বড়াই বলিল, “তুসি স্থানখানি দিবা ।'" 
নারদ শিঘ্য বলিলেন, মিনি লি বিদূঘক অদ্বৈত 
বলিলেন, “এত বিচারে কি কাজ ? সাতৃসস পরনারী কেন দে লাজ ?" 
তাহার পর তিনি বড়াইকে বলিলেন, আনার প্রভু বড় নাচ-গান ভালবাসেন, 
তোমরা যদি এখানে নাচ দেখাইতে পার তবে প্রচুব ধন পাইবে । তখন রাধা 
নূত্য জুড়িলেন। 








রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর, 
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর । 
তাহার পর রুব্মিণার বেশে শ্রীচৈতন্যের প্রবেশ । তাঁহার 
আগে নিত্যানন্দ প্রভু বড়াইর বেশে, 
বন্ধবন্ধ করি হাটে প্রেসরসে ভাসে | 
শ্রীচৈতন্যের বেশ এমন চমৎকার সানাইয়াছিল যে নিত্যানন্দের পিছনে পিছনে 
যখন তিনি প্রবেশ করিলেন তখন কেহই তাহাকে চিনিতে পারে নাই । 
অন্যের কি দায়*আই লা পারে চিনিতে, 
আই বোলে লক্ষী কিবা আইলা নাচিতে। 
বচ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়৷ 
জগৎ্জননী-ভাবে নাচে বিশ্বপ্তর, 
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর । 


রর ১ ্ 
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নাচিতে নাচিতে মহাপ্রভুর ক্ষণে ক্ষণে ভাবান্তর হইতে লাগিল॥ কলে! 
কখনো বোলয়ে বিপ্র কৃষ্ণ আইলা, 
তখন কুঝিয়ে যেন বিদর্ভের * 1১৮. 
ভাবাবেশে যখন বা অট-অট্ট হাসে. 
মহাচণ্তী হেন সভে বুঝিয়ে প্রকাশে । 
আবার কখনো রাধার ভাব, সিন 
ক্ষণে বোলে চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে, * 
গোকুলক্ন্দনী-ভাব কুঝিয়ে তখনে। 
শেখে তাহার মহাশক্তির আবেশ হইল । ফলে অভিনয় শেঘ অবধি গড়াইল না|! 
নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইলেও এই চিত্রটুকুর সধ্যে “সেকালের নাট-গীতের ও. 
নাট্যাভিনয়ের প্রায় যথাযথ বিবরণ পাইতেছি। 
নাট-গীতের এক ধারা ঝুযুর। ঝুমুরে দুই তিনটির বেশি অভিনেতা 
থাকিত না। প্রায়ই হ্বৈত গান 'লগনী' ও নাচ থাকিত। ঝুমুর পালায়, 
সবই গান বা পদাবলী, গদ্য সংলাপের কোন স্থান ছিল না। বাঙ্গালা ঝুমুর 
(প্রাচীন নৈথিলী “ঝুসুল) হিন্দী “ঝমাল” প্রথমে এক বিশিষ্ট নৃত্যাভিনয়ের 
ভঙ্গী ছিল। সংস্কৃতে বলিত “'অন্তলিক1”। বড়, চণ্ডীদাসের শ্ীকৃষণবীর্তলে 
পুরানো ঝুমুর নাট-গীতের খানিকটা নিদর্শন পাই । 
পর্ণচালীর সঙ্গে নাট-গাত, ঝাসুর ও যাত্রার প্রধান পার্থক্য এই ছিল যে 
পণচালীর গালে গায়ক চামর চুলাইত এবং অঙ্গভঙ্গি করিত বটে, কিন্ত তাহা 
নাঁট-অভিনয়ের নয়, কারণ পাণচালীতে মূল গায়নই অন্থিভীয় অভিনেতা । 
যাত্রা আমাদের দেশে 'আবহমানকাল হইতে প্রচলিত আছে। 'যাত্রা" 
শব্দের মূল অর্থ” হইতেছে দেবপূজার উৎসবে রাজকীয় সমারোহে শোভাযাত্রা 
এবং তদুপলক্ষ্যে নাট-গীত। যাত্রা-গান যে শুধু দেৰপূজা উপলক্ষোই হইত 
তাহা নহে, পরে সাধারণ উতৎসবেও যাত্রাক্চ অনুষ্ঠান হইত । সেকালে যাত্রার 
কোন বাঁধা পালা থাকিত না ॥ পাত্ৰপাত্ৰীর। নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত উপস্থিত রকম 
সংক্ষেপে আবৃত্তি বা গান করিত । অনেক সময়ে আবার শুধু গ্রানগুলি' নিদিষ্ট 
থাকিত, সংলাপ নটেরা মূখে সুখে জোগাইত। ছোড়শ শতাব্দীর শেষে অথবা 
*সপুদশ শতাব্দীর প্রারস্তে চিত এইরূপ বীধা-গানের কয়েকটি পালা মিথিলা 
ও বাঙ্গালাদেশ হইতে নেপালে গিয়। পৌঁছিয়াছিল। সেখানে অবশ) পালাগুলি 
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কতকটা নেপালী রূপ পাইয়াছিল, কিন্ত বাঙ্গালাতে ও ব্রলবুলিতে লেখ৷ গান'গুলি 
অনেকটাই অক্ষত রহিয়া গিয়াছে । নেপালে প্রাপ্ত বাঙ্গাল! যাত্রা-পালার মধ্যে 
যোটি সবচেয়ে পুরানো সেটির রচনা অথবা সক্ষলনকাল হইতেছে সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথনার্ধ |... এই... গোপীচন্র নাটকের উল্লেখ আগে করিয়াছি। 
ইহার আগে বিদ্যাপতির গোরক্ষবিজয় মিলিরাছে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে লেখা একটি সংস্কৃতম্মোকাকীর্ণ প্রাচীন 
পদ্ধতির যাত্রা-পালার নিতান্ত অসম্পূর্ণ আদশ” পাওয়া যাইতেছে ভারতচচ্ছ্ের 
চণ্ডী-নাটকে । রচনা আরম্ভ-করিয়াই কৰি ক্ষান্ত হইয়াছিলেন অথবা মৃত্যুযুখে 
পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া নাটকাটির সম্পূর্ণ রূপ আমর! পাই নাই । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যাত্রা-গাঁনের উপর পাচালীর প্র 
পড়িতে খাকে। এই সময়ে যাত্রা বলিতে প্রধানত; কুঝলযাত্রা বুঝাইলেও 
চণ্তী-যাত্রা এবং চৈতন্য-যাত্রা অপ্রচলিত হইয়া যায় নাই। পাচালীর প্রভাবে 
যাত্রায় কৌতুকরসের বাহুল্য দেখা দিল পূৰ্বে অবশ্য বড়াই ভূমিকায় এই 
রসের কিনঞ্চিৎ যোগান ছিল। ক্ষ৮যাত্রার দুইটি পাত্র আনিরা কৌতুকরসের 
বৃদ্ধি করা হইল-_নারদনুনি এবং তাহার চেলা বাসদেব অথ ও ব্যাসদেব | 
শারদ ও বাসদেবের সংলাপে জমানো কৌতুকরসে গ্রামাতা ছিল না। 
ইহাতে অয ভীড়ামির আবরণে প্রচুর ভক্তিরসের পূর থাকাতে সাধারণ শ্রোতার 
কাছে অধিক আদরণীয় হইয়াছিল। 
ক্ষ্ণ-যাত্রার মধ্যে কালিয়দমনের পালা বেশি প্রচলিত ছিল বলিয়া কৃ্চ- 
বাত্রার নামান্তর হয় কালিয়দমন-যাত্রা বা শুধু কালিয়দমন | পাঁচালীর ও 
কীর্তনের প্রভাবমণ্ডিত কৃষ-যাত্রা___কালিয়দসন ও রাশ__উনবিংশ শতাব্দীর 
শ্রম হইতে পশ্চিমবঙ্গে খুব চলিত হয় | শ্রীদাম ও সুবল দূই ভাই এবং 
পরখানন্দ অধিকারী এই সময়ে কৃষণযাত্রায় অতিশয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । 
_ ইহাদের পরে বাঁধা যাত্রা-পালার স্থষ্টি হয়। বাবা যাত্রা-পালায় যাহার প্রথম 
খ্যাতি লাভ করেন তীহাদের মধ্যে অখ্গণ্য হইতেছেন পশ্চিমবঙ্গে গোবিন্দ 
অধিকারী ও তাঁহার শিষ্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এবং মধ্যবঙ্গে কু্কমল 
গোস্বামী । . 
ইংরেজ বণিক্-রাজশক্তির রাজধানী কলিকাতা অঞ্চলে ভদ্র বাঙ্গালী- 
সমাজের কুচি. এখন অন্য রকম হইয়। আসিয়াছিল। তাই এ অঞ্চলে ক্ষণ 
যাত্রার স্থান লইল বিদ্যানুন্দর-যাত্রা | এ যাত্রার প্রসিদ্ধতন অধিকারী ছিল 
গোপাল উড়ে । তেরি রাতে কতটা অসার না রা 
বিদ্যানন্দর-যান্রার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ে লাই । 
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“উনবিংশ শতাব্দীর সাঝানাঝি হইতে শিক্ষিত লোকের রুচিপরিবর্তনের ফলো 
এবং বিলাতী টেজ গড়িয়া তাহাতে সংস্কৃত ও ইংরেজি আদর্শে নাটক-অভিনয়- 
প্রবর্তনের ফলে পুরানো পদ্ধতির পাঁচালী ও কীর্তন-অনুপ্রাণিত যাত্রা-গান 
কলিকাতা অঞ্চলে ক্তুত পসার হারাইতে খাকে। তাহার পর উনবিংশ 
শতাব্দীর শেঘের দিকে ব্রলসোহন রায় শু নতিলাল বায়-প্রুসুখ সক গায়ক 'ও 
অধিকারীর প্রচেষ্টায় ইংরেজী আদর্শের নাটকের যঙ্গে কখকতার ধরণের 
বন্ত,.তা এবং পুরানো যাত্রা ও পাচালী-পদ্ধতির ভক্তিরসপূ্ণ গান যোগ করিয়া 
“গীতাভিনয়”' নামে ন্তন ষাত্রাপদ্ধতির স্তষ্টি হইল। এখন গীতাভিনয়, 
পদ্ধতিও লোপোন্মুখ হইয়াছে । 











৩৯ 


আর্ধা, তর্জা, খেউড়, কবি-গান, নেটো, নৃতন-পাচালী ও 
হাফ_আখড়াই 


হেঁয়ালী-ছড়ায় উত্তর-প্রত্যুত্তরের নব্য দিয়া লোকরঞ্জনের প্রচেষ্টা বাঙ্গালাদেশে 
অন্ততঃ হাজার বছর আগেও প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত ভাঘার প্রচলন্-সময়ে 
এই ধরণের ছড়া প্রায়ই “*আর্স।”' ছন্দে লেখা হইত বলিয়া আর্য৷ নাম পায় ।' 
পরে নামটি আরবী ''তন্জা”-র সঙ্গে যৃক্ত হইয়। গিয়াছে। বৃন্দাবন দাস 
লিখিয়াছেন, “আর্মা-তরজ। পঢ়ো সভে বৈষ্ণব দেখিয়া 1” “তন্বজ।”' বা 
ছড়ার নিদর্শন যাহ। ঘোড়শ শতান্দীতে পাই তাহ। সাধারণতঃ আব্যাঞ্মিক 
তত্বমূলক ছড়া ও গান। শিবের চড়ক-পূল্দায় এবং ধর্মঠাকুরের গাজনে 
এইক্ূপ উত্তর-প্রতু।স্তরমূলক তর্জায় ম্ল-সন্্যাশী ও “ভক্তিয়।”-দিগের মধ্যে 
এবাকোবাক্য”" এখনও শোনা যায় । শ্রীচৈতন্যের শেষদশায় অহৈত আচাৰ্য 
তাঁহাকে এই তন্জা। লিখির। পাঠাইরাছিলেন । এই তরজাটি পড়িরা হ্বীচৈতন 
গন্তীর ভাব ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 


বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল, 
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল । 
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল, 
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল। 
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১৬৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 
মহাযোগেশ্বর আচার্য তর্জাতে সসর্থ, ঢা 
আমিহ না জানি তাহার তর্জার অর্থ । 

“আর্ধ।”' নামাট পুরানো অর্থে চলিয়া আসিয়াছে গণিতের ছড়ায় । 
ছাত্রদের ব্যবহারিক গলিত শিখাইবার উন্দেশ্যে এইরূপ বহু আর্ধা রচিত 
হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে । শুতক্কর দাসের নাসিত কতকগুলি আর্ার 
‘ভাষায় গ্রাচীলক্ষের চিহ্ন বেশ আছে। যেমন 

পণ শশী পঞ্চম শর গজ বাণ. 
নবহ নবগ্রহ রস বনু মান। 
অষ্টাদশ পণ বৃড্ডছ দিজছ্‌জ্ে, . 
আজু বিমম খড়ি দিবহ কিছুলৈ। 
এমনতর আর্যার ইতিহাস খুব প্রাচীন । 

অধ্যাস্ (কীর্তন গান ব্যতিরেকে) ও প্রণয়-যটিত বৈঠকী গানের বিশেষ 
‘চলন হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে । এই সময়ে শান্তিপুর অঞ্চলে গ্রাম্যভাঘার 
রচিত ও টপ্পার স্তরে গাঁত একধরণের নিতান্ত 'আদিরসাত্রক কাহিনীমূলক 
গানের চলন ছিল। ইহাকে বলিত “খেড়ু”” বা খেউর। তব্জার মত 
“খেউড়েও মওয়ালজরাব চলিত । ভারতচন্দ্রের সময়ে নদীয়া অঞ্চলে এই গানের 
বিশেষ সমাদর হইয়াছিল। পরবর্তী কালে চঁচুড়ায় ও তথা হইতে কলিকাতায় 
ইহার আমদানি হয়। কলিকাতায় নবকৃষ দেব ও তাঁহার পুত্র রাজকুষণ 
সঙ্গীতকলার বিশেষ পৃষ্ঠপোঘক্তা করিতেন। নবকক্চের সভাসদ কুলুইচন্র 
‘সেন খেউড় গানকে শুদ্ধতর করিয়া এবং তাহাতে নানাবিধ রাগরাগিণী লাগাইয়। 
ও বহুবিধ যগ্রাদির প্রয়োগ করিয়া ইহাকে আখড়াই অর্থাৎ আখড়ার (আড্ডা 
ঘরের) উপযোগা ওস্তাদি গানে পরিণত করেন। সেকালের বিখ্যাত সঙ্গীত- 
রচয়িতা এবং কুলুইচক্রের নিকট-আগ্রীর রাসনিধি গুপ্ত (১১৪৮-১২৪৫) 
যিনি নিধুবাবু নামে বিখ্যাত ছিলেন__-এই কার্যে তাহার সহযোগিতা 
করিয়াছিলেন ॥ বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত নিধুবাবুর প্রণযগীতিগুলি তখনকার 
দিনের লোকের সাহিত্য-রুচিকে খানিকটা উন্নত করিতে সহায়তা করিয়াছিল । 
আখড়াই-গান কষ্টসাধ্য । স্তরের ও গ্রাগের পারিপাট্য ও বাদ্যের বাহুল্য ইহার 
'অপরিহার্্ অঙ্গ ॥ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারঞ্ডে শ্বীদাম দাস, রাসপ্রসাদ ঠাকুর, 

_ নসীরাম সেকনা প্রভৃতি পেশাদার গায়ক 'আখড়াই-গানে বিশেষ খ্যাতি, লাভ 

করিরাছিলেন।_ আখড়াই-গানে সওয়ালজবাব বা বাদ-প্রতিবাদ ছিল লা: যে 

ব্যক্তি বা দল গীতবাদ্যে আপেক্ষিক উৎকর্ণ দেখাইত তাহারই জয়লাভ হইত। 
ন 
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“কটসাধ্য আখড়াই-গান ক্রমশ: অপ্রচলিত হইয়া পড়িতে লাগিল ॥ 
ইতিমধ্যে পূর্বাপরপ্রচলিত প্রতিযোগিতামূলক তর্জা গানের এবং পাণচালীর 
পসার হইতে লাগিল । তরজা গানে প্রথমে কবিতা আবৃত্তি করা হইত বলিয়া 
ইহা “কবি-গান”' নাম পার । কবিতা বাধা গতের মত হইলে বলিত “দাড়া 
কবি-গান'’, অর্থাৎ যে কবি-গানে পূর্নে-বীধা কবিতা আবৃত্তি বা গান গাওয়া 
হয়। আর কবিতা বা গান সঙ্গে সঙ্গে রচনা করা হইলে হইত বিশুদ্ধ কৰি- 
শান । পুরানো ধরনের কবি-গানে প্রশমন দলের গারক আসরে আসিয়া 
প্রথমে গুরুবন্পনা ও দেবদেবীবন্দনা গাহিত। ছিতীর দলের গায়ক ইহার 
উত্তরে গুরুবন্দন৷ ও দেবীদেবীবন্দনা গাছিলে প্রথম গায়ক সবী-সংবাদ গাহিত 
দ্বিতীয় গায়ক তাহার উত্তর দিত। তাহার পর বিরহ এবং সর্বশেষ খেউড় 
গাহিয়া শেখ হইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কবি-গান ও তরজার, 
মিলনে নূতন কবি-গানের ন্দাষ্টি হইল । ইহাও ““দীড়া কবি”__অখাৎ বাধা 
বিঘয়ের গান বা ছড়া লইরা। দই দলে উত্তর-প্রত্যুত্তর বা বাদ-প্রতিবাদমূলক 
সঙ্গীত, বাদ্দনা শুধু ঢোল আর কীসি। প্রথম দলের কবি-গারক গানের 
মধ্য দির প্রশ্ন চাপাইলে দ্বিতীয় দলের কবি-গায়ক তাঁহার গানের দ্বার৷ সেই 
“চাপান”-এর 'উত্তোর?' গাহিরা নুতন “‘চাপান'' দিবেন। প্রথম গায়কৰে 
সেই চাপানের “উতোর” গাহিয়া নুতন “চাপান”' দিতে হইবে । শেষ পর্যন্ত 
যে গায়ক নিরুত্তর হইবে তাহারই পরাজয় । আখড়াই-গানের বিময়বন্ত প্রধানতঃ 
প্রণয়ঘাটিত। দীড়া কবির বিষ়বন্ত পৌরাণিক কাহিনীসূলক অপবা প্রণয়ঘটিত 
কিংবা উপস্থিত ব্যাপারবিনয়ক-__সব কিছুই হইতে পারিত। কবি-গান রচন৷ 
করিয়া অথবা গাহিয়। যাহারা তখনকার কালে নান করিরাছিলেন তাঁহাদের 
মধ্যে প্রধান হইতেছেন হরেক্ষ দীঘড়ী, রাস বস্স, আণটুনী ফিরিঙ্গী, ভোলা 
সয়র। ইত্যাদি । লালু-নন্দলাল নামে প্রসিদ্ধ দুই ভাই, লালচন্দ্র ও নন্দলান্ 
এ ধারার প্রবর্তক, ইঁহার। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। উনবিংখ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে কবি-গানের রীতি লোপ পাইতে থাকে। 

পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে এখনো যে নেটো (বা “লেটে।”) গান প্রচলিত 
আছে তাহা প্রাচীন “'নাইুয়)” নাচ-গৃন-অভিনয়ের ধারাবাহিক পরিণতি 
হইলেও নিগ্ুতর-সমাজের রুচিবিকৃতির ফলে ভদ্রসমাজের প্রায় অশ্রাব্য এবং 
সেইজন্য বিলুপ্তপ্রার হইয়াছে। y 

পাঁচালী-গান খুব প্ৰাচীন । পুরাতন বাদঙ্গাল৷ সাহিত্যের প্রায় যকল 
কাব্যই পাঁচালীর চঙে__এবং অন্দিরা-চামর-সংযোগে__গাওয়া হইত। 
কৃতিবাসের রামায়ণ, মালাধর বস্সর শ্ৰীক্ষ্ণবিজয়, বৃন্দাবন-দাসের চৈতন্যভাগবভ, 
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লোচন-দাসের চৈতন্যসঙ্গল, কাশীরানেক্র পাণ্ডববিদয়, র্ূপরাম প্রভৃতি কাঁবির 
ধৰ্ম্মমঙ্গল, মুক্ন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি সকল কাব্যই ছিল পণচালী । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে পা'চালীর রূপান্তর শুরু হইয়াছিল। ভক্তিরসের সঙ্গে 
হাসারসের প্রবাহ যুক্ত হইতে লাগিল, এবং সেজন্য নূতন করিয়। পালা রচিত 
হইতে লাগিল । শুধু পৌরাণিক কাহিনী নয়, আধুনিক কাহিনীও ইহাতে 
গৃহীত হইতে লাগিল। ইহাই নূতন পণচালী ॥ 

___ এই নুতন পাচালী-রচয়িতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাশরবি রায় (১২১২-১২৬৪)। 
স্থহার পৈতৃক নিবাস ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলায় কাটোরার কাছে বাদমুড়া 
গ্রামে । মাতুলালয় ছিল এর জেলায়ই কালনার নিকটে' পীলা খ্রানে। 
সেইখানেই কবি বাস করিতেন। ব্রান্মণসন্তারণ দাশরবি অল্বয়সেই এক 
অনুন্নতশ্বেণীর কবি-গারিকার দলে যোগ দিরাহিলেন। সেইখাহনই সুঁহার 
কবি-জীবনের প্রস্ততি । দাশরবির হাতে পাঁচানী নূতন রূপ পাইল। ইহার 
মধ্যে থাকিত ছড়া ও গান। দাশরধির ছভা-গানের অনুপ্রাস-ঝন্ধার ও 
স্ুরমাধূর্য, সাধারণ অসাধারণ সব শ্রোতাকেই মাতাইয়া তুলিত। পল্লী অঞ্চলে 
পথেঘাটে এখনও দাশরবির গান শোনা যায়। 

'আখড়াই-গান নষ্প্বার হইলে তাহাকে ভাঙ্গিয়া সহজসাধ্য করিয়া নূতন 
এক ঢভের স্থ্টি করিলেন বৃদ্ধ নিধুবাবুর সাহায্যে তাঁহারই এক শিঘ্য মোহানর্টাদ 
বস্পু। আখড়াই-এর তুলনায় এই ঢঙ অধিকতর বাহল্যবদ্ধিত ও সহজসাধ্য 
বলিয়া ইহার নাম হইল “‘হাফ্‌-আখড়াই''। হাফ্‌-আখড়াই গানে সুরের ও 
রাগের পারিপাট। কম, তাল হালকা, যস্বের সংখ্যাও কম । (আখড়াইয়ে প্রায় 
বিশ বাইশ রকম যদ্ব বানানে৷ হইত।) হাফ্্‌-আখড়াইয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর ও 
বাদ-প্রতিবাদ কখনো কখনো থাকিত, তবে কবি-গানের মত নয়। তবুও 
উনবিংশ শতাব্দী শেন পর্যন্ত হাফ্‌-আখড়াই গান টিকিয়। থাকিতে পারিল না । 


৪০ 


+ সাময়িক পত্রের আবির্ভাব ও প্রভাব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 


ফোর্ট উইলিরম কলেজের পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতাদের দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যের চর্চা 
হইতে লাগিল, কিন্ত ভাঘার উন্নতির বা ব্বীতির পরিপুষ্টির কোন লক্ষণ দেখা 
“গেল না । বিশেষ প্রয়োজনে লেখা এই পাঠ্যপুস্তকগুলি পাঠক-সাধারণের 
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গোচজ্রই আসে নাই । যাহাদের হাতে পৌছিল তাহারাও “গ্রীষ্টানী কাও!” 
বলিয়া পড়িতে উৎসাহ বোধ করিল না । কিন্ত শ্বীরামপূরের খ্রীষ্টান পাদরিদের 
দ্বারাই শীঘ্র এমন এক বস্তুর সূচনা হইল যাহার জন্য পঠনক্ষম জনসাধার প 
গদ্য-রচনার প্রতি আর উদাসীন থাকিতে পারিল না । 

কেরি ও মাশমাানের উদ্যোগে শ্রীরাসপুর হইতে ১৮১৮ শ্রীষ্টান্দে বাঙ্গালা 
সাময়িকপ ত্র প্রকাশিত হইল । প্রথমে এপ্রিল মাসে “দিগৃদর্শ ন’ নামে মাশিকপত্র 
বাহির হইল। এটি অন্নকাল পরে বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর ২৩শে মে 
তারিখে প্রখম বাঙ্গালা সংবাদপত্র “সমাচারদর্প ণ' প্রকাশিত হইল । পত্রিকাখানি 
সাপ্তাহিক । সম্পাদক জন মার্শন্যান নাসেমাত্র, আসলে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরাই 
সমাসীরদর্পণ সম্পাদন করিতেন ॥ সমাচারদর্প ণ-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে (অল্প 
কিছুদিন আগেও হইতে পারে) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ‘বাঙ্গাল গেজেটি' 
অথাৎ (বেঙ্গল গেজেট) বাহির করেন। ইহাই পূরাপূরি বাঙ্গালীর উদ্যোগে 
প্রকাশিত প্রথম সাময়িকপত্র ৷ 

সমাচারদর্প ণের মত সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়াই পঠনক্ষন বাঙ্গালী সর্বপ্রথম 
গদা-রচনার রশ গ্রহণ করিতে শিখে। তখনকার সাহিত্য সবই পদ্যে লেখা 
এবং সে সাহিত্যের বিঘয়ও ধর্ম ঘটিত এবং সর্বজনবিদিত । নূতন বিঘয়ে নৃতন 
কথার রগ তাহাতে পাইবার কোন যো ছিল না। এখন সেই নুতন কথার, 
নূতন খবরের রস বাঙ্গালী পাঠক পাইল সাসয়িকপত্রের মধ্য দিয়া । পাঠকের 
সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং নূতন নূতন সাময়িকপত্রের চাহিদা দেখা দিল ॥ 
তাহার দ্বার! বাঙ্গাল! গদ্য-সাহিতোর ভবিঘ্যৎ উদ্/তির পথ মুক্ত হইল | আধুনিক 
বাঙ্গাল। সাহিত্যের সত্যকার উত্তৰ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকদিগের 
রচিত পাঠ্যপূস্তক নয়, তাহা খুজিতে হইবে পুরানো সাময়িক পত্রিকাগুলির 
মধ্যে । 

সসাচারদর্পণের জনপ্রিয়তার ফলে অচিরে যে সকল সাময্নিক ও সংবাদপত্র 
দেখা দিল সেগুলিন। মধ্যে প্রধান হইতেছে, সংবাদকৌযুদী (১৮২১) এবং 
সমাচারচন্দ্রিক (১৮২২)। রামমোহন রায় সংবাদকৌমুদীর সহিত সংশ্রিষ্ট 
ছিলেন। সমাচারদর্পণে হিন্দুধর্সের বিরুদ্ধে লেখা খাকিত। সংবাদকৌনুদীতে 
তাহার প্রতিবাদ বাহির হইত। রঃ 

সমাচারচন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৫৮) 
কতকগুলি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। একদিক দিনা ভবানীচরণ বেসন তাহার 
হাস্যরসপূর্ণ ব)ঙ্গরচন৷ স্থারা কলিকাতার ধনী ব্যিদিগের অনাচার-কদাচার 
উদঘাটন করিতে কুষ্ঠিত হন নাই, অপরদিকে তেমনি বিবিব শাস্রগ্র্থ মুদ্রিত 


১৭২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


করিয়া এবং রামমোহন রায়ের মত প্রবল প্রতিপক্ষের সহিত বিবাদ করিয়া 
বক্ষণশীল সমাজের ঘাঁটি আগলাইতে চেষ্টা করিক্সাছিলেন। এই ব্যাপারে 
তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্ষারের পদাক্ষ অনুসরণ করিয়াছিলেন । 

'ভবানীচরণ পদ্য ও গদ্য উভয় ববীতিতেই পুম্তক রচন৷ করিয়াছিলেন, 
স্থৃতরাং তাঁহার মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যোর*দুই ধারা__ প্রাচীন পদ্বন্ধ এবং 
আধুনিক গন)বন্ধ__-উভরেরই সন্মিলন ঘাটয়াছিল। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে 
ধকীতুক-রচনার ইতিহাসে ভবানীচন্বণের নববাকুবিলাস উল্লেখযোগ্য । 

ঈশ্বুরচক্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন ও নবীন 
দূই যুগের মধ্যে সেতুংবোগ করিলেন॥ ইনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ স্টবাদ- 
পত্রসেবী সাহিত্যিক । নৈহাটির নিকটে বধচড়াপাড়া গ্রামে ঈশুরচন্দ্রের 
জন্মা। বিদ্যালয়ের শিক্ষা বেশী দিন মিলে দাই । নিজের চেষ্টাতে ইনি 
বাঙ্গাল! উত্তমন্ধপে ও সংস্কৃত চলনসই এবং ইংরেজি কিছু কিছু শিবিরাছিলেন | 
১২৩৭ সালের মাধ মাস হইতে ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদপ্রভাকর নামক সাপ্তাহিক 
পত্রিক। প্রকাশ করেন। পরে ইনি আরও কয়েকটি সাময়িকপত্রিকা সম্পাদন 
করিয়াছিলেন বটে কিন্ত সেগুলির কোনটিই সংবাদপ্রভাকরের মত দীর্ঘস্থায়ী 
হয় নাই। সংবাদপ্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের লেখ! ছাড়া তাঁহার ছাত্রস্থানীয় 
'অন্পবয়ক্ক লেখকদিগের রচনা প্রকাশিত হইত। পরবর্তী কালের অনেক 
বিশিষ্ট কবি ও খ্রস্থকার সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায় সাহিত্যস্থষ্টি-কার্যে শিক্ষানবীশি 
করিরাছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে ইহাদের সাহিত্যগুরু ছিলেন, একখা ইহারা 
গৌরবে স্বীকার করিয়। গিয়াছেন ॥ ঈশ্বুস্চস্্র গদ। লিখিতেন বটে, কিন্ত 
ইহার পদ্যরচনার তুলনায় গদ7রচনা যুলাহীীন। ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিভা ছিল, 
এবং তাঁহার কবিতা আর কিভু না করুক পুরানো। কবিতাকে নবীন পাঠকদের 
কাছে বখারই পুরানো করিয়া তুলিয়াছিল। কবিতার বিষয়নির্বাচনেই 
ঈশ্বরচন্দ্রের মৌলিকতা। সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট । ইহার রচনার সধ্য দিয়াই 
ন্বাঙ্গালা সাহিত্যে সমাজচেতনার প্রথম প্রকাশ । 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবর্তনে (১৮৪৩) সাময়িক- 
পত্রের দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ হইল। তত্ববোধিনীর সঙ্গে বাঙ্গালা গদ্যের 
দুইজন প্রধান লেখক সংশ্রিষ্ট ছিলেন-_অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 
তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর ভাষাসৌঘম্যের ও ভাবসম্পদের 
জন্য পত্রিকাটি সেকালের কলেজে পাঠ্য নির্ধারিত হইয়াছিল। 





সপ্তম পরিচ্ছেদ 
উনবিংশ শতাব্দীর তেবাধ 


৪১৯ 
ঈশ্বরচন্দ্র ্লি্ভাসাগর ও গগ্ারীতির প্রতিষ্ঠা 


এফোট উইলিয়স কলেজের অধ্যাপকেরা পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া যে গদ্যরীতি, 
শুরু করিলেন তাহ। মোটামুটি একই-ভাবে পরবর্তী কালের পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতাদের 
€লখার ভিতর দিরা৷ উনবিংশ শতাব্দীর সধ্যভাগ অবধি চলিয়৷ আসিয়াছিল ॥ 
একে তো এই গদ্যে শ্রী ব৷ ছন্দ বড় কিছু ছিল না, তাহার উপর চলিত-ভামার, 
শব্দের সঙ্গে আভিধানিক সংস্কৃত শব্দের উৎকট আতিশয্য, শর্বোপরি সংস্কৃত 
অথবা ইংরেজি ছ্ঠাচে বাক্যগঠন ॥ এই তিন কারণে এই গদ্য সাহিত্য ব্যবহারের 
যোগ্য ছিল। প্রথম যুগে পঙ্ডিতেরা সংক্কুতের একান্ত অনুকরণে বাক্য 
বিন্যাস করিতেন, তাহা যদিও বা বোঝা যাইত, কিন্তু অধিকাংশ__বিশেঘ 
,কনিয়া পরবর্তী কালের এই শ্রেণীর প্রায় সব লেখক-_ ইংরেজি হইতে অনুবাদ 
করিতেন বলির তাহারা বাক্য-রচনায় বিদেশী রীতি অনুসরণ করিতে ইতশ্ততঃ 
করিতেন না, এই হেতু এই গদ্যতক্গি ইংরেজি-অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট বিজাতীয় 
বোধ হইত। বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদের মধ্যে এই রীতি এখনও কতকটা 
বজায় আছে, কিন্ত বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের দিগন্ত হইতে এই র্বীতি বহুকাল হইল 
অন্তছিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর প্রধান লেখক ছিলেন মনীঘী পাদরি ক্ষ 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) । বিদ্যাকক্রম নামক গ্রন্থমালায় ইনি 
বিবিধ জ্ঞানগর্ভ ইংরেজি গ্রন্থের__কিছু কিছু সংস্কৃতেরও-_অনুবাদ প্রকাশিত 
করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাকজত্রমৈর প্রথম পাঁচ খণ্ড বাহির হয়। 
সাময়িক পত্রিকার মধ্য দিয়া সাধারণ লোকের বোধগম্য গদ্য কিছু চলিল 
টে, তবে সে রীতির অনেক দোষ ছিল॥ চলিত বাঙ্গালা শব্দের সঙ্গে 
সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগের কোন সুনিিষ্ট রীতি ছিল না ; বাক্যের'বহর'মাপসই 
হিল না এবং তাহাতে বাক্ঃসসান্তির সময়ে বাক্যের আরভ্তের কথ। মনে 


১৭৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


থাকিত না ; বাক্যে ছন্দ বা তাল না থাকায় ুসতিনাধুর্ব একেবারেই ছিল*না ; 
বাক্য)-রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিই প্রবানভাবে অবলম্বন করা হইত; 
এবং ছেদচিক্কের বখোপবুক্ত প্রয়োগ না৷ থাকায় অথ গ্রহণে ব্যাঘাত ঘাঁটিত। 
এই সকল দোষ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথনার্ধে বাঙ্গালা সাবুভাঘার গদ্যকে 
সাহিত্যে অব্যবহার্য করিয়া রাখিয়াছিল । 

বাঙ্গালা গদ্যের এই সকল দোঘক্রাট দূরীভূত করিয়া ও ইহার পঙ্গুত্ব মোচন 
করিয়। মিনি ইহাকে উচচশ্রেণীর সাহিতে)র বাহন করিয়া তুলিয়। অসাধ্যসাধন 
করিয়াছিলেন তিনি আধুনিক বাঙ্ালার শ্রেন্ত সন্তান পূরুঘসিংহ প্রাতঃস্মরণীয় 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | পূর্বে হুগলী অধুনা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 
ৰীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র তেজন্বী ব্বাহ্মণপ্ডিতের ঘরে ১২২৭ সালে (অৰ্থাৎ 
১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে) ১২ই আশ্বিন তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পরিণত 
বয়সে ১২৯৮ সালে (অখাৎ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে) ১০ই শ্বাবণ তারিখে ইহার 
তিরোধান ঘটে । এই মহাপুরুদের জীবনকাহিনী সকলের স্পরিচিত। 

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়৷ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরীতে 
ঢুকিয়। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যে পাঠ্যপৃস্তক-রচনায় প্রবৃত্ত হান। ইহার 
প্রথম গ্রন্থ বাজুদেবচরিত কলেজ কর্তৃপক্ষের মনোমত না৷ হওয়ায় প্রকাশিত 
হয় নাই। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় রচনা বেতালপঞ্চবিংশতির প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা গদ্যে নৃতন রীতির দ্বার উন্মুক্ত হইল-_আমরা যে গদ্যে 
এখন লিখিয়া খাকি সেই গদ্য ভূমিষ্ঠ হইল । তাহার পরে বাঙ্গালাৰ ইতিহাষ 
(১৮৪৮), জীবনচরিত (১৮৪৯), শিশুশিক্ষ। চতুখ ভাগ বা বোখোদয় (১৮৫১), 
শকুত্তলা (১৮৫৪), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬), মহাভারতের 
উপক্রমণিকা। পর্ব (১৮৬০), সীতার বনবাস (১৮৬০), আখ্যানমঞ্জরী 
(১৮৬৩), এবং ব্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) এই করখানি পাঠাপুস্তক 
প্রকাশিত হয় ॥ এই বইগুলি সবই হয় হিন্দী, নয় সংস্কৃত, নতুবা ইংরেজী গ্রন্থ 
অবলম্বনে লিখিত বটে, কিন্ত সেগুলি বিঘয়বস্ত ছাড়া সর্বাংশে নূতন স্থাষ্ট, অনুবাদ 
বলিলে যাহা বুঝি তাহা নহে । অনেকের ধারণা বিদ্যাসাগর পাঠযপুস্তক-রচয়িতা 
মাত্র। এ বারণ ঠিক নয় । ইহার মৌলিক রচনা হইতেছে সংস্কৃততানা ও 
সংস্কৃত-সাহিত্যা-শান্ত্রবিঘ়ক প্রস্তাব (3৮৫৩), বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত, 
কিনা এতৃদ্বিঘয়ক প্রস্তাব (দুই খ৩), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা. 
এতম্বিঘয়ক' বিচার (দুই 4৩), বিদ্যাসাগর-চরিত (স্বরচিত), প্রভাব্তীসম্ভাঘণ-__. 
এই লেখাগাঁল সাহিত্য হিসাবে উপাদেয় । শুধু বে সাধুভানায় গুরুগস্তীর 
হাঁদে লিখিতেই ইনি পটু ছিলেন তাহাও লহে। বিদ্যাসাগর কয়েকখানি 
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বিতকঁমূলক বই বেনামীতে লিৰিয়াছিলেন, যেনন ব্ৰজবিলাস, রত্বপরীক্ষা ইত্যাদি ॥ 
কথ্যভাঘায় হাল্কা ছাদে লেখা এই বইগুলির রচনাভঙ্গিও নিরতিশয় উপভোগ্য । 
এই সব বই ছাড়া তিনি উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌসুদী এই দুইখানি সংস্কৃত 
ব্যাকরণের বই বাজালায় শলিবিরা বাঙ্গালী ছাত্রদিশের পক্ষে সংস্কৃত-শিক্ষার 
পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন ॥ বহু সংস্থৃত-গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণও তিনি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। মহাভারতের অনুবাদে ইনিই প্রথম হাত দিয়াছিলেন ॥ 

বাঙ্গালা সাধুভাঘার গদ্যের জনক বিদ্যাসাগর-_এ কথাটা একেবারেই 
অত্যুক্তি নয় । পূর্ববর্তী বাঙ্গালা গদ্যের শ্রথ কক্ষালে মেদ-নাংস-রক্ত-সংযোজন 
এব প্রাণ-সঞ্চারণ করিয়। বিদ্যাসাগরই ইহাকে সাধারণ ব্যবহার্য জীবস্ত ভাঘা- 
রূপে দাঁড় করাইয়া দেন। পঁদ্যের যেমন ছন্দ ও যতি আছে, গদ্যেরও তেমনি: 
একটা তাল বা দ্য (15610) আছে। বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম, 
বাঙ্গাল গদ্যের স্বাভাবিক তাল লক্ষ্য করেন এবং তদনুযারী বাক্য গঠন করিয়া 
সাহিত্যের উপযোগী গদ্যভদ্দির স্থাষ্টি করেন। পূর্বেকার গদ্যে হয় অপ্রচলিত 
সংস্কৃত অথবা চলিত সাধারণ শব্দের বাহুল্য কিংবা উভয়ের শ্রীহীন মিশ্রণ 
খাকিত। বিদ্যাসাগর এই দুই জাতীয় শব্দের প্রয়োগের মধ্যে এমন একটা 
সামঞ্জস্য করিয়া দিলেন, যাহাতে ভাষার জোর কমিল না এবং লালিত্যও নষ্ট 
হইল না । মোটামুটি বলিতে গেলে বাঙ্গাল৷ গদ্যের প্রবর্তনে ইহাই বিদ্যাসাগরের 
কৃতিত্ব, ইহারই অভাবে ১৮৪৭ সালের পূর্বেকার বাঙ্গাল। গদ্য সাহিত্যের বা 
সাধারণ কাজকর্মের ভদ্র ভাঘা হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা পায় নাই। 

বাঙ্গালা গদ্যের স্ষ্টিতে বিদ্যাসাগরের প্রধান সহযোগী ছিলেন অক্ষয়কুমার 
দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। নবদ্বীপের নিকটে বর্ধমান জেলায় চুপী গ্রামে 
অক্ষয়কুমার জন্মুখ্বহণ করেন। বাল্যকালেই অক্ষয়কুমার কলিকাতায় আসেন 
এবং ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে কয়েক বখসর অধ্যয়ন করেন। অবস্থাগতিকে 
তাঁহাকে গুল ছাড়িতে হয়, তবে নিজের চেষ্টায় গৃহে অধ্যয়ন করিয়। ইনি গণিত, 
ভূগোল, পদার্থ-বিদ্যা, উদ্‌ ভিদ-বিদয প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা করেন । দেবেক্রনাথ 
কর্তৃক ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তন্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইলে অক্ষয়কুমার 
ইহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া পত্রিকাটি সম্পাদন 
করেন। এই পত্রিকার অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এই সকল 
প্রবন্ধ তিনি পরে গ্রস্থাকারে সক্ষলন করিতেন । ইহার প্রথম পুস্তক ‘বাহযবস্তর 
সহিত সানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, প্রথন ভাগ’ বাহির হয় (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে) । 
তাহার পর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ, চারুপাঠ (ভিন ভাগ), বর্মনীতি, ভারতবর্থীয় 
উপাসক-সম্প্রদায় (দুই ভাগ) ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। . 
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অক্ষয়কুলারের অনেক রচনা ইংরেজী হইতে সংকলিত ৷ : তবে ভারতৰিখীর 
উপাসক-সম্পরদায় গ্রন্থে লেখকের মৌলিক উপাদান অনেক আছে।॥ / অক্ষয়- 
কুমারের রচনাভঙ্গি বিদ্যাসাগরের লেখার তুলনায় স্টারস ও লালিত্যহীন বোধ 
হইলেও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের পক্ষে অনুপযোগী নচ্ষে। সাহিত্যিক হিসাবে 
অক্ষয়কুস্ারের কৃতিত্ব হয়ত বেশী নয়, কিন্ত আমাদের দেশে বিজ্ঞান আলোচনার 
ও গবেষণার পথপ্রদর্শক বলিরা তাঁহার স্থান সবিশেষ উব্বে। 

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক যাহারা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গাল। 
গদে)র অনুশীলনে যোগ দিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার ছাড়া উল্লেখ- 
যোগ্য হইতেছেন নহি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনান্মরণ 
বস্তু, কুষ্ণকমল ভট্টাচার্য, তারাশক্ষর তর্করত্র, রামগতি ন্যায়রত্ব রাজক্ষৰ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, কালীপ্রসনু সিংহ এবং ভূদেৰ মুখোপাধ্যায় । 

FE দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গাল। রচনায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। উহান ব্রাহ্ষধর্মের 

ব্যাখ্যান ও উপদেশাবলী একদা বিশেঘভাবে সমাদৃত ছিল। 

বাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-১৮৯১) পিতা জন্মেজয় নিত্র অনেকগুলি 
বৈষ্ণনপদ রচনা করিয়াছিলেন। রাজেন্্রলালের প্রপিতামহ রাজা পীতাদ্বর 
ত্র বাহাদুরও ভক্ত বৈষ্ণব ও পদকর্তী ছিলেন। এইরূপ বৈষ্ণব সাহিত্যিক 
বংশে রাজেন্্রলালের জন্য । ইংরেজি স্কুলে কিছুকাল পড়িয়া রাজেন্দ্রলাল 
ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন। ভাক্তারী পরীক্ষায় ইহার উত্তরপত্র 
হারাইয়৷ যাওয়ায় ইনি ডাক্তারি পড়া ছাড়িয়। দেন। তাহার পর এশিয়াটিক 
গোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রদ্াধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এইখানে 
থাকিয়া তিনি বহু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং প্রস্থতস্ব ও প্রাচীন ইতিহাস- 
বিঘয়ে অনেক প্রস্থ রচন। ও সম্পাদন করিরা দেশ-বিদেশে প্রচুর সন্মান লাভ 
করেন। প্রত্বতস্বের গবেনণায় আক নিনগু থাকিরাও রাজেন্দ্রলাল বাঙ্গালা 
সাহিত্যের চর্চায় কখনে। অমনোযোগী হন নাই । কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক 
ছাড়া ইনি দুইখানি মাগিকপত্ৰ প্রকাশ করেন-_বিবিধার্শ-সংগ্রহ এবং রহস্য- 
সন্দর্ভ। এই পত্রিক। দুইটি সেকালে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। বাল্য- 
কালে বিবিধা্-সংগ্রহ পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। 

১৯:৫৮ সালের (অর্থাৎ ১৮৫১ ক্রীষ্টাব্দের) কাতিক মাসে বিবিধাথ-সংগ্রহ 
পত্রিকার প্রথম সংখ্য। প্রকাশিত হর। বিবিধাথ+-সংগ্রহে রাজেন্দ্রলাল বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, হস্যকাহিনী ইত্যাদি বিবিধ বিষরে সাধারণ লোকের পাঠযোগ্য 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। করেক বদর অনিয়নিতভাবে প্রকাশিত হইবার 
পর বিবিখাণ-সংগ্রহ্‌ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, উঠিয়া যার ॥ পর বওসর হইতে 
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উরি হি tie BN ETA AAI ইহাও 
বেশী দিন টিকে নাই । ইহার তিন চারি বসন পরে ১৭৮৫ শকাব্দে রাজেন্দ্র 
লাল রহস্যসন্দর্ভ নামক পত্রিকা বাহির করেন। 77:17 
রাজেন্জলাল, সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
ভূদেব এবং মধুসূদনের সহপাঠী রাজনারায়ণ বস্থ (১৮২৬-১৮৯৯) 3 
প্রবন্ধ ও পুস্ডিক। রচনা করিলেও সাহিত্যিক বলিয়। প্রসিদ্ধ ছিলেন না । 
কিন্তু ইহার ক্ষুদ্র পুস্তক সেকাল আর একাল (১৮৭৪-৭৫) বাঙ্গাল৷ ভাঘার 
একাটি অত্যান্ত উপাদেয় বই । 
* বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দুই কবির সঙ্গে রাজনারায়ণের ঘনিষ্ হৃদয়সম্পর্ক 
লে। , সধুসুদন দত্ত ছিলেন রাজনারায়ণের সহপাঠী ও বাল্যস্হৃদ্‌ | রাজ- 
নারায়ণের সমালোচনার দ্বারা মধুযূদনের কাব)কলা উপকৃত হইয়াছিল। 
রবীন্দ্রনাথের জ্যোষ্ঠাগ্বজ দ্বিজেন্দ্রনাখ ছিলেন রাজনারায়ণের বন্ধু আর রাজনারায়ণ 
ছিলেন সহ দেবেন্দ্রনাখের ভক্ত। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের 
স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণের প্রশংসা বালক কবিকে কাব্যচর্চায় 
উৎ্যাহিত করিয়াছিল । বস্ততঃ রাজনারায়ণের প্রাপপ্রাচূর্য এবং তাহ। হইতে 
, উচ্ভুত সহজ রমবোধ ছিল অসামান্য । ইঁহার ‘বাঙ্গাল৷ ভাঘ! ও সাহিত্যবিঘয়ক 
বন্ত,ত৷' (১৮৭৮) উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ । 
কুষ্চকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০?-১৯৩২) সেকালের একজন বিখ্যাত বিদ্বান 
মনীধী ছিলেন। সংসদ্ৃতজ্ত ও আইনবেত্তা বলিয়। ইহার খুব খ্যাতি ছিল। 
লাজ্ঞ কাহিনী অবলম্বন করিরা ইনি দুই-একটি বই 
লিপিত এই কাহিনীগুলি সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্মক 
ন্রের প্রবতিত বাঙ্গালা উপন্যাসের পথ পরিক্ষা 
করিয়াছিল । ক্ষ-বানালের 'দুরাকাহুক্ষের বৃখ। ভ্রমণ" সিপাহী যুদ্ধের সময়ে 
১৭৭৯ শবণাব্দে ( ১৮৫৭ কিংবা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। 
একট পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন ।॥ বিভিন্র পত্রিকায় 
€ অনুবাদ প্রকাশিত হইত॥ ফারসী হইতে অনুদিত 
মবোধবন্ধু পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছিল এই কাহিনী 
+ মুগ্ধ করিয়াছিল । 
ন কাদন্বরী (১৮৫৪) সে যুগের একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । 
5 “াদ্য-কাব্য কাদদ্বরী অবলম্বনে রচিত। তারাশস্বদ্রর 
ব নল হইতেছে জন্সন-এর রচিত ইংরেজি আখ্যায়িকা- 
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ভারাশক্ষর তর্করত্রের মত রামগতি ন্যায়রত্বও (১৮৩১-১৮৯৪) ফ্'স্কৃত 
কলেজের ছাত্র । ইনি অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক ২3 রোমাবতী ও ইলছোবা 
নামক: দুইখানি আখ্যায়িকা রচনা করেন। ইহার রচিত 'বাঙ্গাল৷ ভাঘা ও 
ৰাঙ্গাল৷ সাহিত্য-ব্ঘিয়ক প্ৰস্তাব’ নামক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রস্থের 
প্রথম খণ্ড ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । 

সংস্কৃত কলেজের অপর এক স্বিখ্যাত ছাত্র ্বারকানাথ বিদ্যাভূঘণ 
(১৮২০-৮৬) সেকালের একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন। ইহার 
সম্পাদিত সোমপ্রকাশ পত্রিক। তখনকার দিনে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিল । 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) নিষ্ান্রান ব্রাণপঞ্ডিত-বংশে জন্মু- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইংরেজি শিক্ষায় উচচশিক্ষিত হইলেও তিনি স্বধর্ে 
'ও স্বসনাজ্দের 'আচারব্যবহারে আস্থা হারান নাই । সেই অনাচার ও অবিশ্বাসের 
যুগেও যে তিনি আচারনিষ্ঠায় অবিচলিত থাকিতে পারিয়াছিলেন তাহা কম 
দূঢ়চিত্ততার পরিচায়ক নহে। ১৮৬৮ সাল হইতে এডুকেশন গেজেট ও 
সাপ্তাহিক বার্তাবহ পত্রিকার ভার ভূদেবের হস্তে ন্যস্ত হয়। তাঁহার বহু প্রবন্ধ 
ও পুস্তক এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রথন প্রকাশিত হইয়াছিল। পুণ্পাঞজলি, 
'আচার-প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ, শামাজিক প্রবন্ধ ইত্যাদি পুন্তকের মধ্য দিয়া 
'দেশহিতৈষণা।, স্বধর্ম নিষ্ঠা, চরিত্রগঠন ইত্যাদির শিক্ষা অতি সুন্দর ও সহজ্জ ভাবে 
প্রদত্ত হইয়াছে । এইজন্য এই গ্রন্থগুলির আদর এখনও আছে। স্বপ্ুলন্ধ 
ভারতবর্ষের ইতিহাস ভূদেবের উল্লেখযোগ্য রচন। ৷ ভূদেবের রচিত এ্রতিহাগিক 
উপন্যাস (১৮৫৭) পুস্তকে দুইটি গল্প আছে। শেঘেঞ্টির নাম অঙ্গুনীয়- 
বিনিময় । এই গল্পটির কাহিনী কতকটা ইতিহাস হইতে লওয়া হইলেও, 
গরন্নাটকে মৌলিক রচনার পর্যায়ে ফেলিতে হয়। বাঙ্গালা এতিহাসিক 
উপন্যাসের ইহাই আদি । বক্ছিলচন্দ্রের দুর্গে শনন্দিনীতে অঙ্গুরীয়-বিনিময় 
গল্পের প্রভাব লক্ষিতব্য ॥ 

উনবিংশ শতাব্দীর নধ্যভাশে বাঙ্গাল দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের 
€পামকতায় বর্ধমানের নহারাক্জা মহাতাবটাদের (১৮২০-১৮৭৯) প্রচেষ্টা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইনি" রামায়ণ, সহাভাবত প্রভৃতি বছ সংস্কৃত 

প্রন্বের*যূল এবং গদেয ও পদে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া এবং হাতেমতায়ি, 
চাহ্বারদররেশ, শসেকন্দরনান৷। এবং নয়নৰী প্রভৃতি ফারসী এবং উর্দু 
বআৰ্যায়িক৷ বাঙ্গাল৷- গদ্যে অথবা পদ্যে অনুবাদ করাইয়। বিনামূল্যে বিতরণ 
করিয়াছিলেন । মহাতাবচাদ গুণী ও পণ্ডিতের বিশেঘ সহায়তা করিতেন ॥ 
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হায় রচিত অনেকগুলি ভক্তিবিদর়ক গান এককালে সমাদর লাভ 
করিরাছিল। ইহার উত্তরাধিকারী নহারাজা আফতাবচাদও পিতৃপদাক্ষ 
অনুসরণ কনিয়াছিলেন । 


== 
কাব্যে প্রাচীন ও নবীন রীতি 


উনাৰিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি বাঙ্গাল সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী ও পৌরাণিক 
কাব্য, এবং ভারতচন্দ্রের অনুদামঙ্গলের ধরণে লৌকিককাহিনী-কাব্য, এই দুই 
ধারা সমানে চলিয়া আগিয়াছিল। ইহার উপর বৈঠকী সঙ্গীত ও তর্জ। এবং 
কবি-গান খ্রভৃতির আদরও খুব ছিল। বৈষ্ণৰ পদাবলী ও পৌরাণিক কাহিনীর 
লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগা হইতেছেন রঘুনন্দন গোস্বানী (জন্য ১১৯৩ সাল) । 
ইহার রচিত তিনখানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে । রামরসায়নে রামায়ণকাছিনী, 
শীতমালায় কুষ্ণলীলাবিঘয়ক গীতি, এবং রাধামাধবোদয়ে বিবিধ ছন্দে রাধা- 
কৃষ্ণের লীলা বণিত হইয়াছে। রামরসায়ন স্বললিত কাব্য ; ইহ! প্রচলিত 
বাঙ্গালা রামায়ণ কাব্যের সকলগুলির মধ্যে বৃহত্তৰ । এইটিই কবির প্রাথস 
রচন। বলিয়া অনুমান হয়। রাধামাধবোদয় ১৭৭১ শকাব্দে (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) 
সম্পূর্ণ হইয়াছিল । রাধামাধব যোঘের ‘শারাবলি’ বা 'পুরাণসংগ্রহ' (১৮৪৮) 
বাঙ্গালা সাহিত্যের বৃহত্তন কাব্য । বইটি পাঁচ খণ্ডে রচিত। প্রথম খণ্ড 
রামায়ণ, দ্বিতীয় খণ্ড গৌরাক্দলীলা । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের 
প্রাচীনপত্থী পদ্যলেখকদের মধ্যে রামচন্দ্র তর্কালক্কার কবিকেশরী একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করেন। ইনি অনেকগুলি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হইতেছে দুগণাসঙ্গল (১৮১৯), মাধবমালতী (১২৩৭) এবং 
অক্রুরসংবাদ। তারাচাদ দাস, কালীপ্রসনু দাস, “কালীক্ষ্ণ দাস”' (বৈদ্যনাথ 
বাগচি ও মধুসূদন দাস সরকার), রসিকচন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেকে 
ভারতচন্দ্রের অনুসরণে প্রেমকাব্য লিবিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের পদ্ধতির 
কবিদিগের মধ্যে সর্ব প্রধান ছিলেন মদনমোহন তর্কালক্কার (১৮১৬-১৮৫৮)। 
সদনযোহন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহপাঠী ছিলেন । পাঠ্যাবস্কতেই 
ইনি দুইখানি কাব্য রচনা করেন-__রসতরক্দিণী ও বাসবদত্তা । রসতরঙ্গিণী 
হইতেছে করেকাটি সংস্কৃত আদিরসাত্মক প্রকীণ বলের লানিরাপ। দ্বিতীয় 


১৮০ ৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কৰা 


বইটি সবন্ধু-রচিত সংস্কৃত গদ্য-কাব্য বাসবদন্তা (১৮৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) অবলম্বনে 
রচিত । বাসবদত্তায় মদনমোহন ছন্দের চাতুর্য দেখাইয়াছেন। ইহার রচিত 
শিশুশিল্ষণ নামক তিন খণ্ড প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তৰও একদা খুব চলিত । 
ব্ৰাক্মণপত্ডিত হইয়াও মদনমোহন সমাজসংস্কারে বিমুখ ছিলেন না। 

কবিত্বশক্তিতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন সকলের চেয়ে অনেক বড়। 
ঈশ্বরচন্দ্র এক হিসাবে পুরানো রীতির শেঘ এবং নূতন রীতির প্রথম কৰবি। 
দেশপ্রীতি ইহার কাবে; যে নূতন ঝঙ্কার তুলিল তাহাতে তখনকার দিনের 
সন্ৃদয় ব্যান্ডিরা 'ও শিক্ষিত যুবকেরা অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
এবং তাহার শিঘ্যগণের দ্বারাই বাঙ্গালা কাব্যের নবীন রীতির সুচনা 
হইয়াছিল । 

ঈশ্বরচঙ্জের অম্বয়সেই পদ্যলেখার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রথম 
জীবনে তিনি কবি-দলের জন্য গান রচনা করিয়া দিতেন। তাঁহার কবিতা 
সংবাদপ্রভাকর 'ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার প্রকাশিত হইত। ইঈশ্বরচক্রের 
কবিতাগুলি ছয় শ্ৰেণীতে পড়ে, যখ৷--(১) ধর্ম ও লীতিশিক্ষা-বিঘয়কা, 
(২) লমাজ-বিঘয়ক, হাস্যরস ও বাঙ্প্রধান, (৩) সমযাময়িক' ঘটনা-বিঘয়ক, 
(৪) প্রেমমূলক, (৫) খাতু ও অন্যান্য বৰ্ণ না-বিঘয়ক, এবং (৬) গীতি- 
কবিত! বা গান। 

ঈশ্বরচন্দের কবিতার রচনাভঙ্ি ছিল-_সংবাদপত্রসেবীর যেমন হইয়া 
থাকে--ব্যঙ্গ ও হাসারসপ্রধান, লঘু এবং সময়ে সময়ে (তখনকার রুচির 
উপযোগী) একটু গ্রাম।তােঘা । কবিতার ছন্দে, বিশে করিয়া ছড়াজাতীয় 
কবিতার ছন্দে, ঈশ্বরচন্দ্র নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। অনুপ্রাসে অট্টহাস 
তখনকার দিনের কবিতার প্রধান অলঙ্কার ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের লেখায়ও ইহার 
ব্যতিক্রম নাই । রচনাভঙ্ি বিচার করিলে মনে হয় ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন রীতিরই 
লেখক। তাঁহার কাছে আদর্শ কবি তারতচন্্র। কিন্ত ভাবের বিবেচনা 
করিলে জানি ঈশ্বরচন্দ্র আধুনিক রীতির কৰি ; এবং এ বিঘয়ে তিনিই পথিকৃৎ । 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের ভাশারে ঈশ্বরচন্দ্র -শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে স্ব-সমাজনিষ্ঠার ও 
স্ব-দেশপ্রীতির উদ্বোধন । বাঙ্গালা, দেশের এবং বাঙ্গালী সমাজের যাহা কিছু 
প্রাচীন ও প্রচলিত রীতি, তাহা যতই অপকৃষ্ট বা অশ্রচ্ছের হউক না কেন, 
সবই তাহার নিকট গ্রহণীয় ছিল, এবং এদ্যপদ্যের মধ্য দিয়া ঈশ্বরচন্দ্র ইহাই 
প্রচ্থর করিয়া গিরাছেন। তাহার সামাজিক ব্যঙ্গ-কবিতার মূলেও এই প্রীতি, 
এবং প্রাচীন কবিদিগের কাব্য- ও জীবনী-সংগ্রহেও এই প্রীতি । প্রধানতঃ 
“এই স্বদেশ- ও সমাজ-প্রীতির জন্যই তাঁহার ছাত্র-শিঘ্যগণ তাঁহাকে সাহিত্যগুরু 


ই ভি 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা . ১৮১ 


বলিয়চ স্বীকার করিতে কুষ্ঠা বোধ করেন নাই, যদিও তাঁহার রচনার গ্রাম্যরুচি 
অনেক সময়েই এইসব কলেজে-পড়া উদীয়মান কৰিদিগের লিকট আদরণীর 
ছিল ন৷। তবে সসাজে-সংসারে, দেশে-বিদেশে কোন রকম ভণ্ডামি ঈশ্বরচন্দ্র 
বরদাস্ত করিতে পারেন নাই । রক্ষণশীলতার দিকে মনের ঝৌক থাকিলেও 
ঈশ্বরচন্দ্র সমাজ্সংস্কারবিমুখ ছিলেন না । কিন্ত তিনি সংস্কারকদের দোষ-ক্রাটি 
দান হিলের স্রান্ম ও হিন্দু উভয় সমান্দেই তাহার পসার 
ছিল। 

দঈশ্বরচন্দ্রের পদ্যরচনায় যে সহজন্্গমতা। ছিল, তাহ। তাঁহার গদ্যরচনায় 
ছিল না। তাহার গদ্যরীতি নিতান্ত ওরুভার ও মন্থরগতি। বাঙ্গাল৷ পদ্য 
তাহরি হাতে কিছু উন্মৃতিলাত করিয়াছিল নিশ্চয়ই কিন্ত গদ্যের পক্ষে সেকথা 
খাটে না । তাঁহার সসসাময়িক অনেকেই গদ্/রচনায় তাঁহার অপেক্ষা বেশী 
কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। 

ঈশ্বরচক্দেন জীবিতকালে তাঁহার একখানি মাত্র রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত 
হয় (১২৬৪ সালে)। বইটির নাম প্রবোধপ্রভাকর । হিতপ্রভাকর এবং 
বোধেন্দুবিকাস তাহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় । শেঘেন বইটি প্রবোধ- 
চন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত নাটকের প্রথম তিন অঙ্কের অনুবাদ । 

ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্যের৷ তাঁহার সম্পাদিত সংবাদপ্রভাকর ও সংবাদসাধুরঞ্রন 
পত্রিকায় নিজেদের রচনা প্রকাশ করিতেন । উত্তরকালে ইহাদের কেহ বা 
কবি, কেহ বা নাট্যকার, কেহ বা 'উপন্যাধিক হিসাবে যশোলাত করিয়া 
গিয়াছেন॥ ইহাদের সধ্যে প্রধান ছিলেন ছ্বারকানাথ অধিকারী, রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । হেমচন্দ্র 
বন্দ্োপাধ্যায়ও কিছু পরিমাণে ঈশ্বরচন্দ্রের পগ্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন যদিও, 
তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন লা। 

ইংরেজীতে লিখিত আখ্যায়িকা-কাবোর অনুবাদের মধ্য দিয়াই বাঙ্গালা 
সাহিত্যে ইংরেজির প্রভাব এবং সেই সুত্রে আধুনিকতা সর্ব প্রথম দেখা দেয় ॥ 
উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ইংরেজি মূল অবলম্বনে বিবিধ নীতি-গল এবং 
পারস্য-ইতিহাস, আরব্য-উপন্যাস প্রভৃতি আখ্যায়িক। গদ্য ও পদ্যে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । তাহার পর খাস ইংরেজি কাব্যের অনুবাদ আরম্ভ হয়। এই 
23 ল্য সহ সনের তাহ মাএ 
অনুবাদ স্তখদ-উদ্যান জট কাব্য (১৮৫৪) ৷ 

ঈশ্মুরচন্্র বাঙ্গালা কাব্যে যে আধুনিকতার বীজ বুনিলেন" ভাঙা তাহার 
সহকারী এবং মুখ্য শিষ্য রঙ্গলাল বন্দেগাপাধ্যায়ের (77 কবিতায় 


১৮২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কখা 


অঙ্কুরিত হইল। রক্গলাল ইংরেজী ও সংস্কতে সমান ব্যুৎপত্তিৎ লাভ 
করিয়াছিলেন। গুরুর মত ইনিও প্রথমে কবি-গান রচনা করিতেন । তখনকার 
বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় ইহার কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। রঙ্গলালের 
প্রথম (?) গ্রহ্থাকারে প্রকাশিত কাব্য হইতেছে ভেক-মৃঘিকের যুদ্ধ (১৮৫৮) । 
এই ক্ষুদ্র কাব্যাটি গ্রীক মহাকবি হোমরের নামে প্রচলিত একট ব্যঙ্গকাব্যের 
ইংরেজী অনুবাদের তৃর্জসা । ছোট ছোট মৌলিক কবিতা এবং সংস্কৃত ও 
ইংরেজী হইতে অনুদিত কবিতা ও কাবা-হাড়া ইনি চারিখানি মৌলিক 
আখাাগ়িকা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন-_পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), 
কর্মদেবী (১৮৬২), শুরক্ন্দরী (১৮৬৮), এবং কাকী-কাবেরী (১৮৭৯) ৷ 
পদ্মিনী কাবোর বিঘয়বস্ত হইতেছে মেওয়াড্রের রাণী পদ্মিনী ও সয্নাট্‌ 
আলাউ-দৃ-দীনের কাহিনী। কর্মদেবী ও শূরসুন্দরীর বিদয়বস্তও রাজপুত- 
ইাতিথাশ হইতে গৃহীত । কাঞ্ধী-কাবেরীর মুলে আছে উড়িঘ্যার এক 
নাজমহিনীর প্রাচীন অতিহাসিক কাহিনী । রঙ্গলালের কাঞ্চা-কাবেরী উড়িঘ্যার 
প্রাচীন কবি পুরুষোত্তমদাযের কাব্য অনুসরণে বিরচিত ॥ 

রচনারীতিতে যত ন। হউক বিঘয়বস্তুতে বিশেষ করিয়া পদ্মিনী-উপাখ্যান 
বাঙ্গাল৷ কাবো আধুনিকতার সূত্রপাত করিল॥ কেন বে প্রচলিত পুরাণ- 
কাহিনী ত্যাগ করিয়া রাজপুত ইতিহাস হইতে বিঘয়বস্ত গ্রহণ করিলেন তাহার 
কৈফিয়তে রঙ্গলাল বলিয়াছেন, “স্বদেশীয় লোকের গিমা-প্রতিপাদ্য পদ্য- 
পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষক এবং তদ্বৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রব্ত্তি-প্রধাবন 
হর, এই বিবেচনায় আদি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলদ্বনপূর্বক 
চিত করিলাম ।"* 

রক্গলালের কাব্যের মুল সর হইতেছে দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতাপ্রিস্বতা । 
তাঁহার গুরুর কাব্যেও দেশপ্রীতি ফুটয়াছিন বটে, কিন্ত সে প্রীতি আত্মমচেতন 
ছিল না। তাহা ছাড়া, ঈশ্বরচন্দ্র স্থাবীনতাপ্রিস্তা অবৰি পৌছাইতে পারেন, 
নাই। বঙ্গলাল গুরুর অপেক্ষা এক বাপ বেশী আগাইয়া গিয়াছেন । 
বঙ্গলালের ভাঘাও দঈশ্বরচন্দ্রের ভাঘা "অপেক্ষা অধিকতর মাজিত। রঙ্গলাল 
জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে অনেক ভাব ইংরেজ কৰি স্কট, সুর এবং বায়রনের 
লেখ। হইতে আত্রসাত করিয়াছেন? ঈশ্বরচন্দ্রের ততদূর ক্ষমতা ছিল না। 
সর্বশেষে, ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদপত্রসেবী ছিলেন, সুতরাং জীবিকা বলিয়া সাধারণ 
লোভের রনন্তষ্টির জন্য তাঁহাকে ভীডাসিও করিতে হইত। রঙ্গলালের সে 
দুর্ভাগ্য বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই । রঙ্গলাল যথা ই আধুনিক বাঙ্গালা 
সাহিত্যের প্রথম কৰি। তবে পূর্বের প্রভাব তিনি একেবারে কাটাইয়। 


স্‌ 


চে © Nk « 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কখা ১৮৩ 


উঠিতে পারেন নাই? পূর্ববর্তী সাহিত্যের প্রণাসত তাহার কাব্যে উপাখ্যান ও 
বণ নাই মুখ্য । 

রঙ্গলালের অনুজ গণেশচন্্রও (মৃত্যু ১৮৬৬) প্রথসে ইঈশ্বরগুণ্ডের 
অনুসরণকারী ছিলেন । তবে ইহার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বই চিত্তমস্তোঘিণী (১৮৬৩), 
মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রভাবান্মিত। 

দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩) প্রথমে ঈশ্বুরচন্দ্রের অনুসরণে কবিতা. 
লিখিতেন'বটে, কিন্ত পরে তিনি নাটক ও প্রহসন রচনা করিরা যশস্বী হন এবং 
কাব্য-রচন। ছাড়িয়া দেন। দীনবন্ধু কবিতায় কোন বিশেশত্ব নাই, তবে 
হালুক।-ভাঘায় ও ছড়ার ছন্দে কবিতা-রচনায় ইহার দক্ষতা ছিল। কিন্ত 
এ বিঘয়ে তিনি মন দেন ন্মাই। 

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১২৪৪-১৩১৩) কবিত৷ প্রধানত: ধর্স- ও নীতি- 
বিঘয়ক। ইনি ফারসীনবীশ ও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, ইংরেজি ভালো জানিতেন 
না। তাই স্হার লেখায় সংস্কৃত এবং ফারশীর ছায়া সুলভ ॥ হার প্রথম / 
ও একদ। পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে বহু সমাদৃত কাব্য হইতেছে সম্ভাব-শতক (১৮৬১) ৷ 
সন্তাব-শতকের অধ্যাত্ম ও নীতিবিঘয়ক কবিতাগুলিতে প্রায়ই কবিতার ভাব 
অনুকৃত অথব। অনুদিত হইয়াছে । রচনায় খুব বৈচিত্র্য নাই, তবে বেশ 
প্রশাদগুণ আছে। কৃষ্ণচন্দ্র দুই একাট ভালো ব্রল্মস্গীত লিখিয়াছিলেন ৷ 
কয়েকটি কবিতায় ও গানে মিল নাই । 


= 
বাঙ্গালা নাটকের উদ্ভব 


প্রাচীন যাত্রা হইতে বাঙ্গাল। নাটকের উৎপত্তি হয় নাই | বাদ্দালা নাটকের 
উৎপত্তি হইয়াছে ইংরেজী ট্রে বা রঙ্গসফপ্রবর্তনের পর হইতে । বাঙ্গালা 
নাটকের গঠনে ইংরেজী এবং সংস্কৃত নাটকের প্রভাব তুন্যরূপেই "আজে । 
বাঙ্গালা কথাবার্তা- ও গান-যুক্ত নাটক-পালা লইয়া প্রথম অভিনয় হয় অষ্টাদশ 
শতাব্দীর একেবারে শেঘে । হেরানিষ্‌ লের্বিডেছ নামে একজন রুশ ১৭৯৫ 
খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি নাটাশালা স্থাপিত করিয়া তথায় দুইখানি ইংরেজী 
নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ বাঙ্গালী নট ও নটীদিগের দ্বার। অভিনয় কনাই্মছিত্রেত্র । 
নাটক দুইটিতে তারতচক্রের গান সংযোজিত হইয়াছিল । প্রথম অভিনয় 
হয় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর তারিখে এবং শেঘ অভিনয় হয় 
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৯৭৯৬ খ্ৰীষ্টাব্দের ২১শে সার্ট তারিখে । ইহার পর বহুকাল আর বাঙ্গালা 
নাট্যশাল৷ অথবা বাঙ্গালা নাটকের অভিনয়-সন্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। 
১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসনুকুষার ঠাকুর এক নাট্যশালা স্থাপিত করেন । দেশীয়- 
ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠিত ইহাই প্রথম নাট্যশালা । ইহাতে যে কয়খানি নাটক অভিনীত 
হইয়াছিল সেগুলি প্রায় সবই ইংরেজী । তাহার পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা 
শ্যামবাজারে নৰীনচন্দ্র বস্তুর বাড়ীতে একটি নাট্যশালা স্থাপিত হয়। এখানে 
-বিদ্যনুন্দর-কাহিনী নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া নট-নটী করুক অভিনীত হইয়া- 
ছিল। এই ঘিয়েটার-সদ্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নাই । 

বাঙ্গালা নাটকের অভাবেই সে-যুগে বাঙ্গালা নাট্যশালা স্প্রতিষ্িত সইতে 
পারে নাই। এই অভাব তখন অনেকেই «বোধ করিয়াছিলেন । ইহার 
মোচনেন চেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে বাঙ্গালা নাটক- 
রচনার সূত্রপাত হইল । ইহার পূর্বে যে দুই একটি সংস্কৃত নাটক ও প্রহসনের 
অনুবাদ বাহির হইয়াছিল, সেগুলি হর গদ্যানুবাদ, নয় ঝাব্যানুবাদ । প্রথম 
“দুই মৌলিক-নাটক হইতেছে জি পি গুপ্ডের কীতিবিলাস (১৮৫২) এবং 
'তারাচরণ শীকনারের ভড্রার্জুন (১৮৫২) । 

রামমোহন রায়ের উদ্যোগে বাঙ্গালা ভাঘায় বেদান্ত-চর্চার প্রবর্তন হইলে 
সংস্কৃত প্রবোধচক্দরোদয় নাটকের সমাদর বাড়িয়া যায় এবং সেজন্য ইহার একাধিক 
অনুবাদ বাহির হয় । কিন্ত এই অনুবাদগুলি নাট্যাকারে নহে । বইটি প্রথম 
'নাট্যাকারে অনুদিত হয় বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ব কর্তৃক । এই অনুবাদ করা হইয়াছিল 
১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্ত প্রকাশিত হয় দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর পরে (১৮৭১, 
খ্রীষ্টাব্দে) । যে-সব বাঙ্গালা নাটকের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে সেগুলির মধ্যে 
রচন৷-কাল ধরিলে বিশ্বনাথের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকই প্রাচীনতম । নাটকের 
প্রারস্তে বিশ্বনাথ পয়ারে গল্পের “'অনুবাদ"' অথ ও সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন । 

এই সময়ে যে কয়খানি সংস্কৃত নাটকের গদাপদ্যানুবাদ হায়, তাহার মধ্য 
নীলদনি পালের রক্জাবলী (১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে) উল্লেখযোগ্য । 

প্রথম মৌলিক বাঙ্গালা নাটক হইতেছে জি. সি. গুপ্তের কীতিবিলাস, এবং 
“তারাচরণ শীকদারের ভদ্রার্জুন ॥ . কীতিবিলাস নাটকের (১৮৫২) কাহিনী 
বাঙ্গাল দেশে প্রচলিত উপকথা অবলম্বনে গদ্যে-পদেয লেখা । নাটকটি 
বিয়োগান্ত । শেকুস্পিররের প্রভাব আছ্ছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিয়োগান্ত 
নাষঈক্ষ-প্রবর্তনের কৈফিয়ত হিসাবে লেখক একটি দীর্ঘ ভুমিকা দিয়া ছেন 
ব্লীতিবিলাস পঞ্চাক্ষ নাটক । প্রস্তাবনা সংস্কৃত নাটকের মত। দৃশ্য বা 
5০০০ অখে “অভিনয়” শব্দ ব্যবহার কা হইয়াছে। 





ES ৯ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৮: 


ভদ্রার্ছূন (১৮৫২) নাটকের বিঘয় অবশ্য মৌলিক নয়, কিন্ত 
- রচনাপ্রণালী সম্পূর্ণভাবে মৌলিক ॥ সংস্কৃত নাটক-রচনা-পদ্ধতি ইংরেজী 
পদ্ধতির সঙ্গে মিলাইয়া। তারাচরণ এই নাটকাঁট রচনা করিয়াছিলেন | সংস্কৃত 
নাটকের নান্দী ও প্রস্তাবনা এবং বিদূঘকের ভূমিকা পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং 
ইংরেজী নাটকের মত ঘটনা ও সংস্থান এবং অক্কের অন্তর ত একাধিক ৪০০১০. 
বা ‘সংযোগস্থল’ প্রযুক্ত হইয়াছে । বাঙ্গালা রীতি অনুযায়ী নাটকের প্রারস্তে 


১». পয়ারে কাহিনীর ভুমিকা দেওয়া হইয়াছে। ভদ্রার্জুন অংশত: গদ্যে এবং 


বেশীর ভাগ পদো-_পরারে__রচিত ॥ 
পূর্বেকার নাটকগুলি বিশেষ করিয়া অভিনয়ার্থ রচিত হইত না| ভদ্রার্জুন 
কিন্তু অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লেন হইয়াছিল । এবিঘয়ে তারাচরণ ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন, "'এতদ্দেশীয় কবিগণ-প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাঘায় প্রচারিত 
আছে, এবং বঙ্গভাঘায় তাহার কয়েক গ্রচ্ছের অনুবাদও হইয়াছে ; কিন্তু আক্ষেপের 
বিঘয় এই, কুশীলবগণ বক্ষভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদয় বিঘয় কেবল সঙ্গীত 
দ্বার! ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োন্দনাহ ভগ্ুগণ 'আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া 
খাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অতাবই ইহার মূল কারণ । তগ্নিমিত্ত 
সহ্াভারতীয় আদি পর্ব হইতে স্ভদ্রাহরণ নামক প্রস্তাব সক্ষলন করিয়া এই 
নাটক রচনা করিলাম ।”” 
তাহার পর ইংরেজী নাটক অবলদ্বনে রচিত প্রথস বাঙ্গালা নাটক প্রকাশিত 
=. হায__হরচ্্র ঘোঘের (১৮১৭-৮৪) ভানুষতী-চিন্তবিলাস নাটক (১৮৫৩) । 
বইটি শেক্স্পিযরের মার্চেন্ট অব ভিনিসের বাঙ্গালা রূপান্তর । 
ভানুমততী-চিত্তবিলাস নাটক সমাদৃত হয় নাই। হরচক্র বইাটিকে পাঠ্য- 
পুস্তকের মত করিয়া লিখিয়াছিলেন, এবং সেইজন্য মূল নাটকের অঙ্গহানি 
করিতে হইয়াছিল। পদ্যাংশের বাহুল্যও বইটির একটি দোঘ। এই দোষ 
পরিহার করিয়। হরচন্্র কয় বৎসর পরে আর একটি নাটক লিখিলেন 
"নহাভারত-কাহিনী অবলদ্বনে, কৌরব-বিয়োগ (১৮৫৮) ৷ দুর্যোধনের উরুভঙ্গ 
হইতে বৃতাষ্ট্রের আত্মাহুতি পর্যন্ত ঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। পদ্যের 


৭ অংশ কমানো সত্বেও নাটক হিসাবে উপযোগিতা বাড়িল না। গুরুগন্ভীর 


ক্লীতিতে বচিত দীর্ঘ উক্তির বাছল্য ৌরব-বিরোগের প্রধান দোঘ। 

গ্রস্থকারের আশা ছিল যে নাটক বলিয়া না হউক পাঠ্যপুস্তক বলিয়াও গৃহীত 

হইবে । তাঁহার সে আশাও সফল হয় নাই । হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক ,চারুমুখ- 

চিত্তহরা নাটক (১৮৬৪) শেক্ষৃপি য়রের রোমিও-জলিয়েট অবলম্বনে লেখা | 

= চতুখ নাটক রজত-গিরিনন্দিনীও (১৮৭৫) ইংরেজী অবলম্বনে রচিত ॥ 
24190483 ত 
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এ দুইটি রচনাও ব্যথ” হইয়াছিল । অত:পর নাটক -ছোড়িয়া উপনযাসের ও 
কাব্যের পথ ধরিলেন। তাঁহার শেষ দুই রচনা হইতেছে ‘সপত্থী সরে?" 
(১৮৭৪) উপন্যাস এবং রাজতপন্থিলী (১৮৭৬) কাব্য । এতেও সুবিধা 
হয় নাই। 

ভদ্ররীতি, গুরু রচনাভঙ্গি এবং ভাড়ামি-হীনতা-হেতু মৌলিক নাটকগুলি 
প্রথমে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। সংস্কৃত হইতে 
অনুদিত নাটকগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম নন্দকুমার রায়ের অভিজ্তান-শকুস্তল৷ নাটক 
(১৮৫৫) অভিনয়ে বেশ জমিয়াছিল। তাহার পর রামনারায়ণ তর্করত্রের 
বত্বাবলী (১৮৫৮) প্রভৃতি অনুবাদাশ্রিত নাটক রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তা অর্জন 
করিয়াছিল । এই রজ্জাবলী নাটকের অভিনয়শৌরব দেখিয়াই মধুসূদন ধাঙ্গাল। 
নাটক লিখিতে প্ৰবৃত্ত হইয়াছিলেন । 

ভানুমতী-চিন্তবিলাস নাটকের পর ইংরেজী হইতে অনুদিত অথবা ইংরেজী 
মুল অবলঙ্গনে যে করাটি বাঙ্গালা নাটক লেখ। হইয়াছিল সেগুলির কোনটিই: 
পাঠকসসাজে অখবা রক্রমঞ্চে কোখাও ন্গৃহীত হয় নাই । অথচ সংস্কৃত হইতে 
অনুদিত নাটকগুলির অবিকাংশই জনপ্রিয় হইয়াছিল । 

কালীপ্রসন্র সিংহ তিন-চারিখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা 
* যায়। তাঁহার প্রথম নাট্যরচনা বাবু নাটক নাটক কি' প্রহসন, এটি কখন 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা। কিছুই জানা যায় লা । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাসের 
বিক্রমোর্বশী নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ সাবিত্রী-সত্যবাহ্‌ নাটক 
(১৮৫৮) মৌলিক রচনা । মালতীনাধব (১৮৫৯) তবভুতির নালতীমাধব 
নাটকের অনুবাদ । নাট্যকার হিসাবে কালীপ্রসন্রের কৃতিত্ব নিতান্তই 
অকিঞিখকর । 

বাঙ্গালা নাটকের প্রত্যুঘকালের প্রধান নাট্যকার রাননারায়ণ তর্করত্ম 
(১৮২২-৮৬)। রামনারায়শের প্রথম নাট্যরচনা কুলীনকুলসর্বন্ব (১৮৫৪), 
বিঘয়গৌরবে , রচনাচাতুর্ষে এবং নাট্যবন্ধে উচুদরের লেখা না হইলেও তখনকার 
দিনের দুই-তিনটি বাঙ্গালা নাটকের মধ্যে বিঘরবৈচিত্রয আনিয়। এবং গ্রাম্যতা- 


কুলীনকুলসৰ্ৰ সবের প্রতিপাদ্য । প্লুট বলিতে বিশেষ কিছু নাই; কতকগুলি 
_ কৌতুকপু্ণ দৃশ্যপরস্পরা মাত্র । তবে আখ্যানবস্থর অভিনবতা আর সরস ও 


সংস্কারস্পৃহ! স্পষ্টভাবে ইহাতে প্রতিফলিত বলিয়া কুলীনকুলসর্বস্বের সমাদর 
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< যথেষ্ট হইয়াছিল । ব্ৰাক্মণসমাজের সংস্কারবিঘয়ে ইনি আরও একটি নাটক 
লিখিয়াছিলেন--নৰনাটক (১৮৬৬) ৷ দুইটি নাটকই ফরমায়েসি রচনা | 
প্রথমাটি লেখা হয় রঙ্গপুরের কালীচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রদত্ত পারিতোছিকের 
জন্য, দ্বিতীয়টি রচিত হয় জোড়াসাকে। নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে । 
নবনাটকে বহুৰিবাহের দোঘ চিত্রিত । এটি জোড়াসাকোর নাট্যশালায় 
অভিনীত হইয়াছিল । বেণীসংহার (১৮৫৬), রঙ্জাবলী ( ১৮৫৮ ), 
অভিজ্ঞানশকুস্তল (১৮৬০) ও মালতীমাধব (১৮৬৭) । এই নাটকগুলি 
সংস্কৃত মূলের অনুসরণে লেখা | রুব্মিণীহরণ নাটক (১৮৭১), কংসবধ 
= (১৮৭০) এবং ধর্মবিজয় নাটক (১৮৭৫) পৌরাণিক কাহিনী অবলদ্বনে 
মৌলিক' রচনা | স্বপুখন (১৮৭৩) একটি রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে 
রচিত। যেমন কর্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট (১৮৬৯) ও চক্ষ্দান (১৮৬৯), 
প্রভৃতি কয়েকখানি প্রহসনও রামনারায়ণ রচন। করিয়াছিলেন । পাথুরিয়াঘাটা 
ঠাকুরবাড়ীর নাট্যশালায় রামনারায়ণের প্রহসনগুলি বহুবার অভিনীত 
হইয়াছিল | 
পাইকপাড়ার দুই ভাই রাজ! প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের 
উদ্যোগে তাঁহাদের বেলগাছিয়া বাগানবাড়ীতে মহাসমারোহে' রামনারায়ণের 
রদ্মাবলীর অভিনয় হইয়াছিল ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দে। এই অভিনয়ের বিরাট 
 সাফল্যই সধুসুদনকে বাঙ্গাল৷ নাটকরচনায় প্রেরণা দিয়াছিল। তাঁহার প্রথম 
নাটক 'শমিষ্ঠাও ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে অভিনীত 
হইয়াছিল। বাঙ্গালা নাটকের ও নাটা-অভিনয়ের ইতিহাসে বেলগাছিয়া 
বাগানবাড়ীর অভিনয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । 
রর রামনারায়ণের কুলীনকুলসর্বস্বের অনুকনণে ও অনুসরণে সামাজিক 
4. কুপ্বথ। এবং সামাজিক সংস্কার ও বিশেষ করিয়া বিধবাবিবাহ-বিঘয়ে বহু নাটক 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে রচিত হইয়া গেল । এই সকল নাটকের মধ্য উমেশচন্দ্র 
মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটক (১৮৫৬) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । বইটি 
A পূর্ববর্তী নাট্যরচনাগুলির তুলনায় উন্নত এবং অভিনয়ে সাফল্যমণ্ডিত। 
৯ নাটকাটির অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং অভিনয়ে ইহার সমাদর 
বহুদিন অবধি অক্ষুণ্র ছিল। তারকচন্দ্র চুড়ামণির সপত্নী নাটক (১৮৫৮) 
প্রথম ভাগ মাত্র ; কাহিনী অসম্পূর্ণ এবং নাটক হিসাবে বইটির মূল্য বেশী 
নয়॥ ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র ওণ্ডের প্রভাব পরিস্ফুট এবং ভাবেও গ্রাস্যন্ বিরল 
লয় ॥ সংস্কৃত নাটকের প্রভাব কচি দেখা যায়। তবুও নাটকটি গতানু- 
4 গ্রতিক নয় এবং কাহিনীর ট্রাজিক অংশ সত্যসত্যই নমস্পূ্শী । হারাণচন্দ্র 


১৮৮ ॥ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা৷ 


মুখোপাধ্যায়ের দলভঙ্জন (১৮৬২) নাটকের বিষয় হইতেছে কতকগুলি , } 
পাড়াগেয়ে নেশাখোর ব্যক্তিকর্তৃক এক বিধবাবিবাহ পণ্ড করিবার মভ্যক্। 7 
ভূমিকায় নাট্যকার লিখিয়াছেন, “অস্মুদ্দেশে দলাদলি-প্রথা প্রচলিত থাকাতে 
যে সকল মহত অনিষ্টপাত হইতেছে, তাহা যতদূর ব্যক্ত করা আমার সঙ্গত বোধ 
হইয়াছে, তাহাই এই দলভগ্রন নাটকে উল্লেখ করিয়াছি ॥”' নাটকটি আগাগোড়া 
কথ্যভাঘায় লিখিত । কৌতুকরসও প্রায় সবত্র জমিয়াছে । হারাণচন্দ্র আরও 
একটি নাটক লিখিয়াছিলেন, নাম বঙ্গকামিনী (১৮৬৮) । 


৪৪ 
নাটকে মধুসূদন ও দীনবন্ধু 


মাইকেল মধুসূদন দত্তের শমিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯) বাঙ্গালা নাটকে প্রাণ- 
সঞ্চার করিল। একদিকে গুরুভার রচনারীতি, অপরদিকে গ্রাম্য কৌতুক- 
রস অথবা তীড়ানি__এই দোটানার মধ্যেও সমাজসংক্কার-উদ্দেশ্যের চাপে পড়িয়া 
বাঙ্গালা নাটকের সন্মুখে যখন পথ একেবারে রুদ্ধ দেখাইতেছিল তখন মধুসূদন 
লধুতর রচনারীতি, প্রট্‌-রচনার দক্ষতা, এবং বিশুদ্ধ কৌতুকরসের অল্নস্বল্প 
যোগান দিয়। বাঙ্গালা নাটকের নূতন পখ নির্দেশ করিলেন । নখুসুদন সর্বসমেত 
চারিখানি নাটক ও দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন । তাঁহার শেঘ 
নাটক _সায়াকানন-__তীহার সৃত্যুর পরে (১৮৭৪ শ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে) 
প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ শসিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও ক্ষ্ণকুমারী এই নাটক তিনখানির 
'আখ্যানবস্ত যথাক্রমে সহাভারত, গ্রীক-উপাখ্যান ও রাজপুতকাহিনী হইতে 
গুহীত। শঙ্গিঠা ও পল্মাবভী নাটকে সংস্কৃত নাটকের-__বিশেষ করিয়া 
ক্ালিদানের শকুম্তলার__প্রুভাব সবিশে লক্ষণীয় । কুষ্চকুসারী নাটকের 
খটনাসংস্থানে গ্রীক নাটকের প্রভাব আছে । শমিষ্ঠ নাটকের প্রধান দোঘ 
হইতেছে প্রটের শৈথিল্য ; নাটকের পক্ষে প্রয্রোজনীয় সব ঘটনাই নেপথ্যে 
বাটিয়াছে। পদ্মাবতী (১৮৬০) বিশুদ্ধ রোনাণ্টিক নাটক । কুষ্ণকুষারী 
(১৮৬১, ১৮৬৫) মধুসূদনের শ্রেন্ নাটক ; ইহাতে প্রাটের সংহতি ট্রাজেডিও. 
এশ্জবাস্তর কোন ঘটনার দ্বারা ব্যাহত হয় নাই। কৃষ্ণকুমারী নাটকের 
অনুসরণে পরে বহু নাট্যকার রাজপুত-ইাতিহাস হইতে আৰ্যানবস্ত আহরণ 
করিয়াছেন । রে 


ভি 
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= মধুসূদনের প্রহসন দুইটি-_একেই কি বলে সভ্যতা ? (১৮৬০) এবং 
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে৷ (১৮৬০) বাঙ্গাল৷ সাহিত্যে প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রহসন । প্রখমটতে উনুতির নামে যথেচছাচারী নব্যসমাজের উচছুঙ্খলতা 
এবং দ্বিতীয়াটতে ধর্মের নামে অবর্মাচারী প্রাচীন সমাজের লাম্পট্য ফটোগ্রাফ- 
স্ূলভ যথাযখতার এবং সহ্ৃদয়তার সহিত চিত্রিত হইয়াছে । এই প্রহসন 
দুইাটি সদ্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরবর্তী কালের প্রায় 
সব প্রহসন এই ছাঁচে ঢালা হইয়াও অনুকূত রচন! দুইটিকে শিল্পনৈপুণ্যে 
ছাড়াইয়। যাইতে পারে নাই। জোড়াসাকে৷ ঠাকুরবাড়ীর নাট্যশালায় 
কুষ্ণকুমারী নাটক এবং একেই কি বলে সভ্যতা সাফল্যের সহিত অভিনীত 
হইয়াছিল । . 

বাঙ্গালা নাটকরচনায় নুতন প্রেরণা দিলেন দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯:৭৩) 
তীহার প্রথম নাটক নীলদর্পণ (১৮৬০) প্রকাশ করিয়া । নীল-চাঘ সে সময়ে 
আমাদের কৃষিতীবী-সসাজে যে নিদারুণ সমস্যা আনিয়া দিয়াছিল এবং নীলকর 
সাহেবদের যে অকথ্য অত্যাচার বাঙ্গালার পল্লীজীবনের নিঃশ্মাসরোধ করিয়া 
'আনিতেছিল, এই নাটকটিতে তাহারই নিষ্ঠুর ও বীভৎস বাস্তব চিত্র প্রকাটিত 
হইয়া ন্বদেশ-বিদেশে শিক্ষিত সহৃদয় ব্যক্তিদের সমবেদনা আকর্ষণ করিল। 
আমেরিকায় মিসেস্‌ ষ্টো-এর ‘আন্ধল্‌ টষ্স্‌ ক্যাবিন' উপন্যাস যেমন দাসত্বপ্রথার 
বিরুদ্ধে প্রবল জনমত উচ্ধুদ্ধ করিয়৷ তাহার উচেছদ করিতে বিশেষ সাহায্য 
করিয়াছিল, নীলদর্প ণও তেমনি নীলকরাদের অত্যাচার সকলের সমক্ষে উদ্ঘাটিত 
করিয়া তাহার প্রশমনে কার্যকর হইয়াছিল। নাটক হিসাবে দীলদপ ণে 
অনেক ক্রট আছে। প্রুটে নাটকীয় গুণ নাই ; ভাষাও উপযুক্ত নয়, হয় একান্ত 
গ্রাম, নয় নিতান্ত গুরুগন্তীর ; স্বগত উক্তির বাহুল্য এবং দীর্ঘ বক্ত,তা রসহালি 
শ্ঘটাইয়াছে ; সর্বোপরি মৃত্যুর ঘনঘটা কাহিনীকে ব্য” করিয়া দিয়াছে। 
কিন্ত বইটির প্রধান গুণ হইতেছে যে চিত্রগুলি জীবন্ত ও বাস্তব, এবং দেশের 
কোন ধর্ম বা নীতিঘটিত সংস্কারকল্পন। নয়, দেশের যাহারা প্রাণ সেই চাখীদের 
মরণবাচনের বাস্তব সমস্যাই নাটকটির প্রাণ। লীলদর্পণ এমন যখাযথভাবে 
এবং সহ্ৃদয়তার সহিত লিখিত যে বইটি প্রকাশিত হইবানাত্র দেশে নীলকরদিগের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইল । প্রকাশিত পুস্তকে দীনবন্ধুর নাম ছিল না, 
খাকিলে হয়তো তাঁহার চাকুরী যাইত; কারণ সে সময়ে শাসন-কতূপাক্ষের 
নিকট বীলকর সাহেবদের প্রচণ্ড প্রতিপত্তি ছিল। নশুস্দন স্ঠলদর্প ণ 
ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, ইহাতে তাঁহার নাস ছিল না ; প্রকাশক বলিয়। 
পাত্রী লঙ্‌ সাহেবের নাম ছিল ॥ নীলকরেরা লঙের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা 
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আনিল। বিচারে লঙ্‌ সাহেবের একমাস কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরির্মাঁনা 
হইল। কিন্ত এত করিয়াও লীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন রোধ করা গেল না । 
নীলদপণের অনুবাদ বিলাতে পৌছিল, সেখানেও আন্দোলন উপস্থিত হইল 
এবং অন্নকালমধ্যে নীলকরদিগের অত্যাচার প্রশমিত হইয়া গেল। 
লীলদর্পণের পর দীনবন্ধুর এই লাটকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল__নবীন 
'ভপস্থিনী (১৮৩৩), বিয়েপাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সবার একাদশী (১৮৬৬), 
লীলাবতী (১৮৬৭), জানাইবারিক (১৮৭২), এবং কমলে কামিনী নাটক 
(১৮৭৩)। নানা দিক দিয়া সধবার একাদশী দীনবন্ধুর সর্বোত্তম রচনা, 
যদিও নাটকটি নির্দোষ নয়। . 
লীলদপ্প'ণ ছাড়া দীনবন্ধুর অপর সব নাট্যরচল। হাস,রসপ্রধান নাটিকা) 
অথবা প্রহসন-সাত্র এবং এই সকল রচনার সবে, কমবেশী বাস্তব ঘটনার অথবা 
ন্বাক্তিবিশেছের ছায়। প্রতিফলিত হইয়াছে । নবীন তপস্ধিনীর মধ্যে শেক্ষ্‌- 
পিয়রের মেরি ওয়াইভ্ষ্‌ অব্‌ উইহুসর্‌ নাটকের প্রভাব আছে। নালদপণ 


_ল্লীনবন্ধুর সবচেয়ে সাক রচনা, কিন্ত নাটারচনা হিসাবে সধবার একাদশী 


'অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে । বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 
দীনবন্ধু । সত্য বটে তাঁহার রচনার শ্রীলতার গণ্ডী অনেক সময়ে উল্লজ্ঘিত 
হইয়াছে, কিন্ত ইহাতে দোঘ তাঁহার অপেক্ষা সে সময়ের রুচিরই বেশী । সেকালে 
পাঠক ও দশ ক এইরূপ স্থূল রসিকতাই পছন্দ করিত । কিন্ত তৎসত্বেও দীনবন্ধুর 
অক্কিত ভুমিকা কোথাও খেলো হইয়া পড়ে নাই । নাট্যকারের সহানুভূতি 
তুচছতম ভূমিকার মধ্যেও ফুটিয়৷ উঠিয়া তাহাকে কৃতকটা রক্তমাংসের মানুঘ 
করিয়া তুলিয়াছে। পরবর্তী নাট্যকারেরা সুযোগ পাইলে বাড়াবাড়ি করিতে 
ছাড়েন নাই। দীনবন্ধুও মধ্যে মধ্যে বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তথাপি 
তাহার স্ষ্ট চরিত্রগুলি সর্বদ৷ ব্যঙ্গনূতি বা ক্যারিকেচারে পরিণত হয় নাই, 
জীবন্ত সানুঘ হইয়৷ উঠিয়াছে, এবং তাহাদের দোঘণগুণ লইম্সা আমাদের হৃদয় 


_ স্পৰ্শ” করিতে পারিয়াছে। নাট্যকারের পক্ষে ইহা একটি প্রধান গুণ। এই 


গুণ দীনবন্ধুর যে পরিমাণে ছিল তাহ! বাঙ্গালার আর কোন নাট্যকারের 
ছিল না। 

দীনবন্ধু প্রহসনগুলি সবুসূদনের প্রহসন দুইটির তুলনায় অনেক হীন। 
ম_সূদনের* অনুকরণও ক্রচিৎ দীনবন্ধুর লেখায় সুস্পষ্ট । লঘু কৌতুক এবং 
ভাঁড়ামিগ্"বাহালেয নীলদপ ণ ছাড়া তাহার অন্য নাটকগুলিও যেন ব্যর্থ হইয়া 
গিয়াছে। ডি কারসোখীলা্র যে অননালাধারণ ছে চল তমাকে 
তিনি উৎকৃষ্টতর নাটক রচনা করিতে পারিতেন। 
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» দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনে কোন না কোন সমসাময়িক ব্যক্তির অথবা 
ঘটনার ইঙ্গিত ছিল বলিয়া ধনিব্যক্তিদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত কোন রঙ্গমঞ্চে সেগুলি 
অভিনীত হয় নাই, কিন্তু, সফঃস্থলে দীনবন্ধুর নাটকের আদর, হইয়াছিল 
সর্বাথে । কলিকাতায় সাধারণ (Publi০) রঙ্গনঞ্চে অভিনয়ের আরম্ভ 
দীনবন্ধু নাটক লইয়াই, এবং ইহাই সাধারণ নাট্যশালার অসাধারণ সাফলেন্র 
সুচনা করিরাছিল। 


যে 
মনোমোহন বস্থ প্রভৃতি নাট্যকার 


রামনারায়ণের পৌরাণিক নাটকগুলি গুরুভার সংস্কৃতপদ্ধতিতে রচিত এবং 
সেই হেতু যেন প্রাণহীন । মধুসূদনের শর্িষ্ঠা পৌরাণিক কাহিনী অবলব্বণনে 
লেখা হইলেও ইহাকে রোমান্টিক নাটকই বলিতে হয়। পৌরাণিক নাটকের 
বিষয় মহাভারত, রামায়ুগর বা পুরাণাদির মধ্য দিরা সকলেরই পরিচিত। স্থতরাং 
ভক্তিরসের কিছু যোগান না থাকিলে পৌরাণিক নাটকের অভিনয় আমাদের 
দেশে কখনই জমিতে পারে না। এইদিকে যিনি প্রথম দৃষ্টি দিলেন তিনি 
মনোমোহন বন্থু (১৮৩১-১৯১৯)। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ভক্তিভাবের 
'অবতারণা। করিয়া মনোমোহন বাঙ্গালা নাটককে নূতন পথে, কতকটা যেন 
মাত্রার দিকে চালাইলেন ॥ ইহারই অনুসরণে প্রথমে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং 
পরে স্ষীরোদপ্রগাদ বিদ্যাবিনোদ পৌরাণিক নাটকরচনায় বিশেষ সাফল্য 
লাভ করিয়া গিয়াছেন। মনোমোহন শুধু নাট্যকার ছিলেন না, কবিতা- 
লেখায় এবং হাফ-আখড়াই, কবি ও পাঁচালীর গানরচনার তাঁহার স্বাভাবিক 
ক্ষমতা, ছিল। ইহার প্রথম নাট্যরচনা রামাভিঘেক নাটক (১৮৬৭) ভক্তির 
সহিত করুণরসের নিলনের জন্য বিশেষভাবে প্রশংশিত হইয়াছিল । প্রণয়- 
পরীক্ষা নাটক (১৮৬৯) একাধিক বিবাহের কুফল-বিষয়ক'। রামনারায়খের 
নবনাটকও এই বিঘর অবলম্বনে রচিত বর্টে, কিন্ত নাটক হিসাবে মনোমোহানের 
রচনা হইতে নিকৃষ্ট । সতী নাটক (১৮৭৩) দক্ষযজ্ঞ-বিঘয়ক । ইহ! ছাড়া 
তিনি হরিশ্চন্দ্র নাটক (১৮৭৫), পার্থ -পরাজয় নাটক (১৮৮১), রঞ্গন্রীলা 
নাটক (১৮৮৯), আনন্দময় নাটক (১৮৯০) প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। 
শেঘোক্ত নাটক তিনখানি অপেক্ষাকৃত অপকুষ্ট রচনা । মনোমোহন বস্থর 
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নাটক বহুবালার বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত হইয়। বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল? 
তাঁহার দুই-একখানি নাটক এই নাট্যালয়ে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লেখা হইয়াছিল ॥ 
মনোসোহনের লেখার একটি বড় বৈশিষ্ট্য দেশপ্রীতির অকপট উদ্দীপনা | 
বাঙ্গাল। সাহিত্যে প্রথম মহিলা নাট্যকার হইতেছেন কামিনীস্ন্দরী দেবী । 
ইহার উর্বশী নাটক মুদ্রিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে । ইহাতে গ্রন্বকত্ৰীর নাম 
ছিল না, “ছ্বিজতনয়া' বলিয়। উল্লেখ ছিল। ইহার অপর নাট্যরচনা হইতেছে 
উমা নাটক (১৮৭১) এবং রামের বনবাস । সব কয়টিই পৌরাণিক নাটক | 
প্রথম মুসলমান নাট্যকার হইতেছেন মীর মশার্রফ হোসেন। ইনি 
দুইখানি নাটক লিখিয়াছিলেন-_বসম্তকুম্ারী নাটক (১৮৭৩) এবং জমীদার- 
দর্পণ নাটক (১৮৭৩)। শেছের বইটির বিঘয় ক্ছইতেছে পলীগ্রামের এক 
জযমীদারের অত্যাচার । ইহার পরে দুইজন মুসলমান নাট্যকারের রচনা পাই ॥ 
মোহম্মদ আবদুল করিমের জগখমোহিনী (১৮৭৫) এবং কাদের আলির 
মাহিনী-প্রেষপাশ (১৮৮১) রোমান্টিক নাটক । 
আমাদের পুরাতন যাত্রার ছিল গীতেরই সমৰিক প্রাধান্য । ইংরেজী 
নাটকে গাতের স্থান নাই বলিলেই হয়, তাই প্রখন যুগের বাঙ্গালা নাটকে গানের 
সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম। এইজন্য প্রাচীনরুচি. শ্রোত-দর্শকলের কাছে 
বাজালা নাটকের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হইত না। এই অন্দুবিধা দূর করিয়া 
মাটককে যাত্রার কাছাকাছি আনিবার প্রচেষ্টায় “গীতাভিনয়' বা আধুনিক 
যাত্রার প্রবর্তন হইল উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে । 
বঙ্গনঞ্চে অভিনয় ব্যয়সাধ্য ব্যাপার । এইজন্যও গীতাভিনয়ের আবশ্যকতা 
বিশেমভাবে অনুভূত হইয়াছিল । 'ীত'ভিনয়ের প্রথম সক্ষলগিতাদিশের মধ্যে 
প্রধান হইতেছেন হরিসোহন কর্মকার । বেলগাছিয়। বুাগানবাড়ীতে রত্বাবলীর 
অভিনয়ের খ্যাতি দেখিয়া ইনি রামনারায়ণ তর্করক্ছের এই নাটকটি অবলম্বন 
করিয়। রত্বাবলী গ?তাভিনয় (১৮৬৫) রচনা করেন। তাহার পর শ্রীবখসচিস্তা 
(১৮৬৬) এবং জানকী-বিলাপ গাঁতাভিনযর (১৮৬৭) ইত্যাদি । মাগ-সর্বস্ব 
(১৮৭০) প্রহসনও ইঁহারই রচনা ৷ 
গাতাভিনয়ের পরবর্তী লেখকদের কখা পরে বলিব । 
বাঙ্গালা নাটকের প্রথম যুগ হইতে নাট্যকাহিনী এই কার ধার! অনুসরণ 
করিরা। চলিতেছিল-__(ক) পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান, (খ) বিধবাবিবাহ, 
বহুৱিকাহ, “বাল্যবিবাহ, কন্যাশুক্ষ, পানদোঘ, লাম্পট্য, অশিক্ষা, ভণ্ডামি, 
দলাদলি ইত্যাদি সবাজদোঘ-ঘটিত, (গ) ধনী, জমিদার, কুঠিয়াল, পুলিশ ইত্যাদি 
_ প্রবলের অত্যাচার-বিষয়ক, (উড) রোমাঞ্চকর কাহিনী, (চ) বাঙ্গাল৷ কাব্য ও. 
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আখ্যাক্ষিকা-উপন্যাস-সম্বন্ধীর়, (ছ) সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও অনুসরণ, এবং 
(জ) ইংরেজী নাটকের অনুবাদ ও অনুসরণ । এই সকল ধারার আদি ও শ্রেষ্ঠ 
রচনাগলির কথা বলিয়াছি। এখন বাঙ্গাল৷ কাব্য-উপন্যাসঘাটিত ও ইংরেজী 
নাটক-আশ্বিত রচনাগুলির সম্বন্ধে কিছু বলিলেই আদি-যুগের কথা শেঘ হায় । 
উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাঙ্গাল৷ নাট্যাভিনয়ের মোহ 
বোধ হয় চরমে উঠিয়াছিল। এই সময়ের মব্যে অজস্র বাঙ্গাল৷ নাটক প্রকাশিত 
হইয়৷ সাহিত্যরসিকদের কাছে নাটারচনাকে নিতান্ত হেয় করিয়া তুলিয়াছিল | 
একে তে বাঙ্গালা নাটক ভূইকৌড় বস্তু, তাহার উপর নাটকরচনায় যে কল্পলা- 
ৰুত্তি ও রসদৃষ্টির প্রয়োজন তাহ। দুই-একজন ছাড়। কোন লেখকেরই ছিল না, 
ক্তরাং কি রঙ্গমঞ্চে কি পাঠ্যছিযাবে বাঙ্গালা নাটকের মনোহারিত্বের কোনই 
যোগ্যতা ছিল না__এক ভীড়াসি ছাড়া । এইজন্য সাধারণ নাট্যশালার 
কর্তৃপক্ষ এমন নাটক খূঁজিতে লাগিলেন যাহা নিঃসন্দেহে শিক্ষিত বাঙ্গালী 
দশ কের আগ্রহ আকর্থণ করিবে । তখন বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যে-পদ্যে 
শনব-দাগরণ আসিয়াছে । এইজন্য মধুসূদনের মেঘনাদবধ, হেমচন্দ্রের কু ব্রসংহার, 
প্যারীচাদ মিত্রের আলালের ধরের দুলাল, বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস, 
তারাশক্ষর তর্করন্ধের কাদস্বরী, রামগতি ন্যাররন্ধেন রোনাবতী, বন্ধিমচন্দ্রের 
দুর্গে শনন্দিনী, কপালকুশুলা প্রভৃতি, রনেশচন্দ্রের বঙ্গবিজেতা, নবীনচত্্ 
সেনের পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি প্রস্থ নাটারূপ গ্রহণ করিয়। রঙ্গালয়ে দশ কের 
ভিড় জমাইয়৷ তুলিরাছিল। নেঘনাদবধ 'অবলদ্ধনে অনেকেই নাটক লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহার মধ্যে প্রথম হইতেছেন ত্রৈলোক্যনাথ সুখোপাধদায় (১৮৬৭)। 
এই ধারার প্রথম নাটক হইতেছে উসেশচন্দ্র মিত্রের সীতার বনবাস (১৮৬৬) । 
অনুতাপিনী নবকামিনী নাটকের কথা ছাড়িয়া দিলে ইংরেজীর অনুবাদ 
অথবা, অনুসরণে লিখিত আদি-যুগের প্রায় সব বাদ্গাল৷ নাটকেরই অবলম্বন 
শেক্ষ্পিয়র । পরবর্তী কালেও শেক্ষ্পিররই প্রধানভাবে উপজীব্য ছিল। 
শেক্য্পিয়র তথা ইংরেজী অবনদ্ধনে হরচন্দ্র ঘোঘ রচিত নাটকের কথা বলিয়াছি। 
অনেক কাল পরে প্যারীলাল সুখোপাধ্যায়ও নার্চেণ্ট অব্‌ ভেনিফ্‌ অবলম্বনে 
“লিৰিয়াছিলেন সরলতা নাটক (১৮৭৭) ৷ সত্যেক্রনাথ ঠাকুরের (?) স্থশীলা- 
ৰীরসিংহ নাটক (সংবৎ ১৯২৪ অথ ৎ ১৮৬৮) এবং চন্দ্রকালী ঘোছের কুস্ুম- 
কুমারী নাটক (১৮৬৮) সিন্বেলিন-এর 'অনুবাদ। হেনচন্্রের নলিনবসস্ত 
নাটকও এই সালে প্রকাশিত হইয়াছিল ; ইহ। ঢেববপেষ্ট-এর অনুবাদ । . কন্েডি 
অব এররৃষ্‌ অবলন্বনে লেখ। হয় বেশীসাধব যোঘের ভ্রমকৌতুক নাটক (১৮৭২) । 
তারিণীচরণ পালের ভীমসিংহ (১৮৭৪) নাটকের মূল ওখেলো । হ্যাববলেট 
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অবলম্বনে প্রসথনাখ বস্তু অমরসিংহ (১৮৭৪) নাটক লাবিয়াছিলেন ৷ *হরলাল 
ব্ায়ও ইহা। অবলম্বন করিয়া রুদ্রপাল নাটক (১৮৭৪) রচনা করেন। ম্যাকৃবেখ 
অনুবাদ করিয়াছিলেন তারকনাথ নুখোপাধ্যায় (১৮৭৫) ও গিরিশচন্দ্র ঘোঘ। 
উইব্টান্ফ্‌ টেনৃ-এর অনুবাদ মদনসঞ্জরী নাটক (১৮৭৬) । যোগেন্দ্রনারায়ণ 
দাস ঘোঘের অজয়সিংহ-বিলাসবতী (১৮৭৮) রোনিও-জুলিয়েটের অনুবাদ ; 
পরে হেমচক্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন । নীলরতন 
মুখোপাধ্যায়ের শরৎশশী নাটকের (১৮৮২) মূল হইতেছে মিড্‌সামার্‌ লাইট্ফ 
ড্রীষ্ব। জুলিয়া সীজার্‌ নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন জ্যোতিরিক্রনাথ, 
ঠাকুর! ইংরেজী অবলম্বনে রচিত নাটকগুলির অধিকাংশই অভিনয়-সাফলঢ 
লাভ করে নাই। 5) Es 


8৯০ 
নুতন গছভঙ্গি ও রসরচনা 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনার প্রাচুর্য দেখা 
গিরাছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাখ্যায়ের নববাকুবিলাস ইত্যাদি ক্তবটা এই 
শ্রেণীরই বই। এই ধরণের ক্ষুদ্র রচনা সেকালের সাময়িক-পত্রিকায় কিছু 
কিছু প্রকাশিত হইত। তবে এই সকল লেখার সাহিত্যিক মূল্য কিছু ছিল না ॥ 
“‘টেকচাদ ঠাকুর'' এই ছদ্যুনানধারী প্যারীচাদ নিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ১৮৫৮ 
খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা অঞ্চলের ধনিগৃহের চিত্র লইরা৷ একটি উৎকৃষ্ট উপদেশমুলক 
ক্নাখ্যায়িকা প্রকাশ করেন ॥। বইটিকে প্রধানত: নকৃশা ক চিত্রসম্টি বলা চলে । 
বইটির নাম আলালের ঘরের দুলাল । পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে 
ইহ। ‘নাসিক পত্রিক!' নামক সানয়িকপজে প্রকাশিত হইয়াছিল । জ্রীলোক- 
দিগের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । শিক্ষার 
॥ অভাবে ধনীর সন্তান কি করিয়া উচছনু বার, ইহাই আলালের ঘরের দুলালে 
দেখান হইরাছে। বইটির গল্পের তুলনায় ভাষা কম লক্ষণীয় নর । প্যারীচীদ . 
এই» গ্রন্থে যে গদ্যরীতির আশ্রয় লইয়াছেন তাহ। কখ্যভাঘাসুলক ; তাহাতে 
পজ্জুত-শান্দের অপেক্ষা চলিত দেশী এবং বিদেশী শব্দেনই প্রাধান্য, ক্রিয়াপদও 
প্রায়ই কথ্যভাদার ॥ বিদ্যাসাগরের যুগে এইরূপ ভাঘা ব্যবহার করিয়া 
প্যারীচাদ যথেষ্ট সাহস এবং স্বাধীনত৷ দেখাইক্সাছিলেন | শিক্ষিত-শিক্ষিত- 
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সকলেরই সহজবোধ্য অথচ রসবান্‌__ইহাই এই গদ্যরীতির বিশেদ গুণ। 
তবু দোমও কিছু ছিল । ইহা মুখের ভাষাও নহে, লেখার ভাঘাও নহে ॥ তবে 
পরবর্তী কালে বন্ধিমচন্দ্র-প্রযুখ নব্যতস্ত্রের লেখকদিগের উপর ইহার প্রভাব 
পড়িয়াছিল। আলালের ঘরের দুলালে যে বাঙ্গালা উপন্যাসের পুবাভাষ, 
আছে তাহাতে সন্দেহ করা চলে না॥। বইটিতে ঠকচাচার চরিত্র যেরূপ 
জীবন্তভাবে ফুটিয়াছে তাহা ইংরেজী সাহিতোর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক ডিকেবুসের , 
লেখনীর অনুপযুক্ত নয়। ছোটখাট লিপিচিত্রে চরিত্রকে জীবস্ত কিয়া 
তুলিতে প্যারীচাদের বিশেদ ক্ষমতা ছিল। এই গুণে তাহার অপর প্রস্থগুলি 
উপদেশ্বাস্তক ও তনত্বকণাঘাটিত হইলেও একেবারে রসহ্ীন নর । প্যারীচাদের 
অপর উল্লেখযোগ্য আখ্যায়িকা* হইতেছে অভেদী (১৮৭১) । ইহার ভাষা 
অনেকটা সাধুভাঘা-ঘেঘা । এটিকে ধর্মমুলক আখ্যাপিকা বলা যাইতে পারে । 
প্যারীচাদের অপর গদারচনা এইগুলি__মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার 
কি উপায় (১৮৫৯), রামারঞ্জিকা (১৮৬০), যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫), অভেদী 
(১৮৭১) এবং আব্যান্থিকা (১৮৮০) । ইনি কিছু অধ্যাস্্সঙ্গীতও 
লিখিয়াছিলেন। সেগুলি গীতাচ্ছুর নামে সক্ষলিত হইয়াছিল। 

ইতিপূর্বে একাধিক প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্র সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) নাম 
করিয়াছি। ইনি একজন ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। ত্রিশ বখসরব্যাপী 
স্ব্পপরিসর জীবনের নবে। কালীপ্রসনু সাহিত্য, সমাজ ও দেশের হিতকর বছ 
কাজ করিয়া গিয়াছেন। তের বংসর বয়সে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইনি বঙ্গভাঘার 
অনুশীলনের জন্য বিদ্যো২সাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার পক্ষ 
হইতে বাক্গালায় কাবারচনার জন্য সধুসুদন দত্তকে এবং নীলদপ শের অনুবাদ 
প্রকাশ করিবার জনা লঙ সাহেবকে সংবধিত কনা হায়। সভার মুখপত্র 
বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা ছাড়া আরও দুই-একটি পত্রিকা তিনি সম্পাদন করিয়া- 
ছিলেন । কয়েকখানি নাটক প্রকাশের পর কালীপ্রসন্ন হতোন পঁযাচার নক্শা 
রচনা করেন (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ) । সেকালের কলিকাতার আচারব্যবহার, 
পালপাৰণ, সতাসমিতি ইত্যাদি সামাজিক উৎসব ও ঘটনা হুতোম পাচার 
নক্শায় সন্গসভাবে বণিত ও উচ্ছক্ষলভাবে চিত্রিত হইয়াছে । পূরাপূনি কণ্য- 
ভাদঘায় বই লেখ৷ বাঙ্গালীর এই প্ৰথম । হতোমের তাঘা কলিকাতার কথ্য- 
ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত ; ইহা আলালের ধনের দুলালের ভাষার মত সাধু ও 
চলিত ভাঙার মিশ্রণ নয়। হুতোম প্্যাচার নকৃশায় কোন কোন “বাক্ষিরু 
প্রতি কটাক্ষ ছিল। তাহার প্রতিবাদে এই বরণে দুই-একখানি বই লেখা 
হইয়াছিল | সাহিত্য হিসাবে সেগুলির কোন মূল্য নাই । 
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কালীপ্রসন্লের অক্ষয় কাতি অষ্টাদশ-পর্ব নহাভারতের গদা” অনুবাদ 
পুরাণ-সংগ্রহ-প্রকাশ (১৮৫৮-১৮৬৬) ৷ এই কার্যে তিনি বিদ্যাসাগর- 
প্রনুখ বড় বড় পণ্ডিতের সাহায্য পাইয়াছিলেন । 


লন 
কাব্যে মধুসূদন 


আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যের যুগপ্রবর্তক নহাকৰি মধুসূদন দত্র-১৮২৪ শ্রীষ্টাব্দের 
২৫শে জানুয়ারী তারিখে যশোর জেলায় কপোতাক্ষ-ঠীরে সাগরদীড়ি গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রাজানারায়ণ, মাতার নাম জাহ্নবী । 
পিতামাতার একমাত্র জীবিত পুত্র বলিয়। মধুসূদনের শৈশব 'ও বাল্যকাল অত্যবিক 
আদরে যাপিত হয়। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন পড়িয়া মধুসূদন কলিকাতায় 
'আপিয়া হিন্দু কলেজে অধায়ন করিতে থাকেন । রাক্দনারায়ণ কলিকাতার 
সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতেন, থাকিতেন খিদিরপুরে । ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় 'ও রাজনারায়ণ বন্ড প্রভৃতি হিন্দু কলেজে সধুসুদনের সহপাঠী 
ছিলেন। এখানে ছাত্র হিসাবে সধুস্দন বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন । 
কিন্তু তাহার ভিতরে যে অসামান্য তেজ এবং তীব্র উচচাভিলাদ ছিল তাহা 
'অযণা প্রশ্রয় পাইরা। অচিরে ভবিঘঢও দুঃখদুর্দশার সুচনা করিল । ইংরেজী 
সাহিত্যের রস এবং ইংরেজ অধ্যাপকদিগের সাহচর্য পাইয়া স্ব-সমাজে 'ও 
স্বধর্মে মধুসূদনের আস্থা কমিরা গেল । খ্রীষ্টান হইলে মনে-প্রাণে সাহেব 
হইতে পারিবেন এই দুরাশ্বার ছলনায় মধুসূদন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উনিশ বৎসর 
বয়সে খ্বীষ্টবর্মে দীক্ষিত হইচেন ॥ এখন তাঁহার লাম হইল মাইকেল মধুসূদন 
৷ দন্ত । তাহার পর পাঁচ বৎ্সরকাল খ্রীষ্টান পাড্রীদের শিক্ষায়তন বিশপৃস্‌ 
কলেজে তিনি হিশ্রু, গ্রীক, লাতীন এবং সংস্কৃত ভাষ! শিক্ষ। করেন। তাহার 
পর মাডাজে গিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কারিরা 'ও সংবাদপত্রে লিখিয়া জীবিকা 
উপার্জন করিতে থাকেন। কবিজীবনের সূত্রপাতও সেইখানেই। মাড্রাজে 
থাকিয়া তিনি ইংরেজীতে ক্যাপৃটিভ লেডী ও ভিসনৃয্‌ অব দি পার্ট ইত্যাদি 
ক্রাস্য 'ও কবিতা রচনা করেন । প্রথমে যে স্কাই মহিলার পাণিগ্রহণ করেন 
__ তাঁহার সহিত মনোমালিন্য হওয়ার সবুসুদন আবার একটি বিদেশী (ফরাসী) 
মহিলাকে বিবাহ করেন। কিছুকাল পরে সিতাসাতার পরলোকগমনের 
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সংবাদ পাইয়া মৰুসূদন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইতিনব্যে তাঁহার 
অধিকাংশ পৈতৃক সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইহা গিয়াছে। নৰুসূদন পূলিশ-কোটে 
চাকুরী করিতে লাগিলেন এবং ইংরেজীতে কাব্যরচনার প্রয়াস ব্য বুঝিয়া 
মাতৃভাঘার অনুশীলনে মনোনিবেশ করিলেন। বাঙ্গালাতে ভাল নাটকের 
অভাব দেখিয়া তিনি প্রথমে নাটক- ও প্রহসন-রচনায় মন দিলেন। শগিষ্ঠা 
নাটক (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা ? (১৮৬০), কুড় সালিকোের ঘাড়ে রৌ। 
(১৮৬০) এবং পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০) প্রকাশিত হইল । নাটকরচনা 
করিতে করিতে তাহার এমন এক নূতন প্রেরণা জাগিল যাহাতে বাঙ্গালা কাৰ্য- 
সাহিত্যের রূপ বদলাইর৷ গেল,__তিনি অনিত্রাক্ষর ছন্দের স্থষ্টি করিলেন। 
এই ছন্দে রচিত তিলোত্তগগাসম্তব কাব্য ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিৰিধাখ -সংগ্হে 
অংশতঃ প্রকাশিত হইয়াছিল ; ১৮৬০ গ্রীষ্টাব্দে ইহা। পুস্তবাকারে বাহির হয়। 
তাহার পর এই ছন্দে মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) ও বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬৯), 
এবং বিচিত্র সমিল ছন্দে ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬৯) প্রকাশিত হইল । আধুনিক 
বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্বপ্রথম কবিচিত্তের আত্মপ্রকাশসুলক কবিতা “'আত্মবিলাপ!” 
১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তন্ববোধিনী পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। কাব্যস্থষ্টির 
উন্মাদনার কালেও মধুসূপন নাটকরচনা একেবারে পরিত্যাগ করেন লাই ॥ 
১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষ্ণকুমারী নাটক প্রথম ছাপা। হয়, বিক্রয়াখ প্রকাশিত হায় 
পাঁচ বছর পরে । সেকালের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহা শ্রেষ্ঠ নাটক । নাটকাটির 
প্রটে গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদেসূ-এর ও ইংরেজ নাট্যকার শেক্ষ্পিয়নের প্রভাব 
আছে। মৃত্যুর পূর্বে কৰি আরও দুইখানি নাটকরচনায় হাত দিয়াছিলেন ॥ 
একখানি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই, অপরখানি-___মায়াকানন-_সম্পূর্ণ 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত প্রকাশিত হইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বিলাত 
যাইবার বাসন। মধুসূদনের বরাবরই ছিল, স্মঝোগের অভাবে যাইতে পাবেন নাই । 
অবশেছে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি ব্যারিষ্টারী পড়িতে বিলাত যাত্রা 
করিলেন এবং সেখানে পাঁচ বতসর থাকিয়া ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি বিবিধ 
ইউরোপীয় ভাষা৷ শিক্ষা করেন। নর্ীভাবে পড়িয়া বিলাতে যখন তিনি 
নিদারুণ কষ্ট পাইতেছিলেন তখন বিদপ্ঠসাগর নহাশর তাঁহাকে অর্থ -সাহায়া 
পাঠাইয়া উদ্ধার করেন। ইহার সহারতা। ব্যতিরেকে কবির ব্যারিষ্টারী পাশ 
তো দূরের কথা, প্রাণ ঝাচিত কিনা সন্দেহ । দেশে ফিরিয়া * আসিলে 
বিদ্যাসাগরের নিকট তিনি পিতৃবৎ অভ্যর্থনা ও সহায়তা পাইয়ান্ছিডন | 
ফরাসী দেশে খাকিবার সনয়ে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কৰি চতুর্দশপদী কৰিতাবলী 
রচনা করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহাই প্রথম সনেট-দাতীয় কবিতাবলী ৷ 





১৯৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


মধুসূদনের পর অনেক কৰি সেই লিখিয়াছেন বটে, কিন্ত তাহাদের মধ্যে “এক 
রবীক্রনাথ ছাড়া কেহই সবুসূদনের মত কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ১৮৬৭, 
খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া মধুসূদন ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে 
মোটেই সুবিধা করিতে পারিলেন না। তাঁহার আথিক ও মানসিক অবস্থা 
দিন দিন শোচনীয় হইয়। পড়িতে লাগিল । ইহার পর তিনি দুইখানি মাত্র 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন-_হেক্টর বধ (১৮৭১) এবং মায়াকানন (১৮৭৪) । 
হেকুটর-বখে কবি বাজালা গদ্যে প্রাচীন গ্রীসের মহাকবি হোসরের ইলিয়দ্‌ 
মহাকাবে;র উপাখ্যানের সক্ছলন করিয়াছেন ॥। এই দুইখানি পুস্তকে কবির সে 
প্রচণ্ড প্রতিভার শুধু ভস্মাবশেঘের পরিচয় পাওয়া যায় । আশাভঙ্গলনিত নিদান্ডণ 
সনোবেদন। এবং দেহযদ্বণ। ও দারিদ্রযদুঃখ ভোগ * করিয়া মধুসূদন ১৮৭৩ 
শ্বীষ্টাব্দের ২৯শে জুন তারিখে স্বর্গারোহণ করিলেন।  বাঙ্গালার প্রচণ্ড 
কবিপ্রাতিভা আপনার অন্তর্দাহে আপনি দক্ধীভূত হইয়া নিৰ্বাণ লাভ করিল, 
সম্পূর্ণ ভাবে স্ফৃতি পাইবার সুযোগ ও অবকাশ পাইল না-__ইহা বাঙ্গালা 
সাহিত্যের দুর্ভাগ্য । 

হোমর, ভাজিল, দাস্ডে, তাসৃশো, মিল্টন প্রভৃতি ইউরোপীয় কবির 
মহাকাব্যের অনুসরণে মধুস্দন বাঙ্গালাতে মহাকাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
ইহা সত্য কখা । কিন্ত মধুসূদনের মহাকাব্য অনুকরণ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া 
যায় না, ইহা। তাঁহার নিজ'্ব সৃষ্টি । বহু ভাঘার ও সাহিত্যের রসবেত্তা কবির 
‘লেখার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা ভাবের যে সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহা অপর কোন 
বাঙ্গালী লেখকের রচনায় দেখা যায় নাই । বাল্যকাল হইতে মধুসূদন রামায়ণ- 
মহাভারতের রসে মগু ছিলেন । ফরাসীদেশে ভের্সাই শহরে বসিয়া তিনি 
যখন সনেট্-রচনা, করিতেছেন, তখনও কাব্যের বিঘয় বলিয়া তাঁহার মনে 
পড়িতেছে কাশীরাম দাস, বিজয়! দশমী, শ্রীসম্তের টোপর, অনুপূণ্ণার ঝাপি। 
রামায়ণ-কাব্যের অপরূপ মাধুর্যে কবির চিত্ত সারাজীবন ভরিয়া ছিল। ভারত- 
বর্থীয় শাশ্বত-কবিচিত্ত-কমলবিহারিপী সীতাদেবীর কখ। কবির মানসে সর্ব দাই 
জাগরূক ছিল; একথা তিনি পুন: পুন: বলিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন 
নাই,__ “অনুক্ষণ সনে মোর পড়ে তব রুখা, বৈদেহি)”" “কে সে মূঢ় ভূভারতে, 
বৈদেহি সুন্দরি, নাহি আর্ডে মন: যার তব কথা স্যরি, নিত্যকান্ডি কমলিনী 
তুমি ভক্তি-লে।”* তাই বাঙ্গালা সাহিত্যে ওজোগুণের অভাব দেখিয়া 
কৰি বণ বীররসাশ্রিত “নহাকাব্য” প্রণয়ন করিতে সংকল্প করিলেন, তখন 
স্বভাবতঃই রামায়ণকাহিনীর প্রতি তাহার সন আকৃষ্ট হইল। সেধনাদবখ 
বাদালাতে প্রথম এবং একমাত্র বীররসানুপ্রাণিত “মহাকাব্য” । 
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*বাঙ্গালা সাহিত্যে ওজোগুণের অব্তারণা করিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় 
ছিল বাঙ্গালা ভাঘার ও ছন্দের স্বরবহুলতা ও লালিত্য । কৰি প্রথম দো 
শুবরাইয়। লইলেন প্রচুরভীবে আভিবানিক সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়। এবং 
নামধাতুর স্তষ্টি করির।, আর ছন্দের ওজোহীনতা৷ লিরাকরণ করিলেন অমিত্রাক্ষর 
পরার প্রবর্তন করির। । প্রায় সকল বাঙ্গাল৷ ছন্দের মূলে আছে পয়ার । পয়ারের 
প্রধান লক্ষণ হইতেছে অষ্টম ও চতুর্দশ অক্ষরের পর যতি এবং শেঘ যতিতে 
মিল। যতির স্থান নিদিষ্ট খাকায় পরানে বাঞ্জনঝক্কারসয় 'ওজন্বী সংস্কৃত শব্দ 
বেশীমাত্রায় ব)বহার করা অসম্ভব ছিল, এবং চরণের শেষে মিল থাকার বাক্য 
এবং * ভাব দুই চরণে শেষ. কফরিতেই হইত।  প্রতিতাৰলে মধুসূদন 
এষ দুই বাধা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিলেন। তিনি যে অনিত্রাক্ষরের 
স্বষ্ট করিলেন তাহ। মোটেই বিদেশী আমদানি নহে, ইহার মূলে বাঙ্গালা পয়ারেরই 
ব্বনিপ্রবাহ এবং নিদিষ্ট অক্ষরসংখ্য। রহিয়াছে, কেবল অন্ত্য অনুপ্রাস (অত 
মিল) নাই এবং অষ্টম অক্ষরে যতি অবশ্যস্তাৰী নর । বাঙ্গাল ছন্দ স্বীয় 
বিশিষ্টত৷ সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করিয়াই এই অভাবিতপূর্ব নূতন কূপ পাইল । 
বাঙ্গাল৷ কৰিত৷ নবজন্ম লাভ করিল। 

বিদেশী ভা! ও সাহিত্যে মশগুল থাকিয়৷ বিদেশী ধর্ম, পোঘাক ও আচার- 
ব্যবহার অবলম্বন করিলেও সধুসুদন মনে-প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন । বাঙ্গালা 
সাহিত্যের আবহমান ধারার সহিত তাঁহার যাহিত্যস্থষ্টর এবান্তিক বিচেছদ, 
ছিল ন৷। অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও বৈষ্ণব গীতিকাবোর ন্রর ভারতচজ্দ্রের 
গানের মধ্য দিয়া আসিয়৷-তাঁহার শ্রআাঙ্গন৷ কাব্যের মধ্যে অনুরণিত হইয়াছে ॥ 
বাঙ্গালা সাহিত্যে ওজস্বী কাব্য মধুসূদনের পরে আর রচিত হয় নাই । 


Ed 
গীতিকাব্যের অভ্যুদয় 


মধুসূদনের পরবন্তাঁ দুইজন কবির রীচনার মধ্যে ইংরেজি কাব্যস্থূলভ 
স্থানুভূতি-নির্ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচর প্রথম নিলিল। এই দুই কৰি কুইতেছেন 
বিহানীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) এব: জবেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮- 
১৮৭৮) ।  বিহারীলালের শিক্ষা সংস্কৃত কলেছে ।. ১২৬৫ সালে ইনি 
পূলিষা পত্রিকা প্রকাশ করেন, ইহাতে ইহার কয়েকটি কবিতা বাহির হয় ॥ 
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২০০. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 

তাহার পর ববোধবঞণু পাক্রকা সম্পাদন করেন, ইহাতে বঙ্গনুন্দরী কাব্যের 
(১৮৭০) 15 ৭ শ্রকাশিত'হর ॥ ঈশ্বরচন্দ্র ওপ্ডের শিদ্যরূপে বিহারীলাল, 
বাঙ্গালা ক আসরে নামেন। উহার বন্ধুবিরোগ এবং প্রেসপ্রবাহিশী 
কাব্য (১৮) দইটিতে ঈশুরচক্ষের প্রভাব সুস্পষ্ট | নিশগ শন্দর্শন 
কাব্যে (১৮ এই প্রভাবের চিহ্ন থাকিলেও কবির নিজস্ব রীতি দেখা 
দিয়াছে । এ এদ্দরীতে বিহারীলালের প্রতিভা হইয়াছে আত্মপ্রতিষ্ঠ। 


বিহারীলাতল- শঠ কাব্য সারদানক্গল। ইহার রচনা আরম্ভ হয় ১২৭৭ 
শালে ; ইহ: ২৮৩ সালে আর্ব7দর্শন পত্রিকায় খণ্ুশঃ, আর ১২৮৬ সালে 
প্রশ্থাকারে, 4 '।শিত হয়। কবির কাব্যপ্রেরণার মূলে ছিল প্রেমপ্রবণতা , 
এবং এই 53-এনশন্তা প্রকাশ পাইরাছিল ভাহার্‌ পত্মীকে আদশ কনিরী।। 
“সাবের আ কাব্যে ইহা মাতৃমুভির এবং মহীয়সী নারীর সাধারণ আদরের 
কল্পলোকে ২; হইয়াছে। কবিহৃদয়ে যে স্বতঃপ্রকাশ বিহারীলালের 
কাব্যে প্র 1 গেল মধুসূদনের কাব্যে তাহা ছিল আভাসে। বাঙ্গাল। 
সাহিত্যে বিণা 'ণালই 37৮৬1 কবি। বিহারীলালের কাব্যে 
দোঘ-গুণ প্রাণ “ৰান সমান। বিহারীলাল শব্দশিল্পী ছিলেন না; ভাঘায় 
অযাজিত শে (নয, এবং কাব্যের বস্তু স্পষ্ট ও সংহত নয়। কিন্ত কবি- 
টা, স্বতঃস্কুত্তি ও অক্ত্ৰিন প্রকাশই বিহারীলালেন কাব্যের 
হৃন্দের লব্ুতায় ও লালিতে। কবি নূতন পথ দেখাইয়ােন । 
স্থুরেন্দ্রনাখ নার প্রবন্ধ ও কবিতা বিবিধাথ -সংগ্রহ, মঙ্গল-উদঘ! প্রভৃতি 
পত্রিকার তত হইত। কয়েকটি ছোটখাট কবিতা ছাড়া ইনি একখানি 
নাটক-_হাণি/ -ও চারি-পাঁচখানি ছোটবড় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। 
তাহার মখে। “শঠ হইতেছে মহিলা কাব) । এই কাব্য তিন অংশে বিভক্ত 
উপহার, 521 ও জায় । ভগিনী নামক চতুথ” অংশেরও পত্তন কবি করিয়া- 
ছিলেন, কিঃ বর কয় ছত্রের পর কবি আর লিখিবার সুযোগ পান নাই। 
তাঁহার হচছ। তিল সম্পূর্ণ কাব্যে নারীর চারি সুভ্ভির__ মাতা, জায়, ভগিনী, 
দহিতা-_ তা কিয়া বাইবেন। মহিলা কাবোর রচনা ১২৭৮ সালে 
আর্ত হয়। কান।টি প্রকাশিত হইয়াছিল কবির সৃত্যুর পরে ১২৮৭-৮৯ 
চুসালে। জনে বলাথের প্রথম বড় কবিতা সবিতাস্থদৰ্শ ন ১২৭৫ সালে রচিত 
এবং ১২৭৭ শালে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অমতে ছাপা হাইয়াছিল 
বলিয়া কবি, বাটি প্রচার বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥ নুরেক্রনাথের 

কাৰ্যের সনি বিহারীলালের কাব্যের কতকটা সাধন্্য আছে। উভয়ের 
হতে বস্তুর বাহ্যরূপ অপেক্ষ। কবিচিত্তে তাহা যে অনুভূতি বা 
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বাঙ্গালা সাহিতোর কথা ২০১ 


প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে তাহার বূন্য বেশী। এই হৃদয়াবেগের অনুভূতি ও 
প্রকাশ বিহারীলালের কাব্যে যেমন বহিনিরপেক্ষ ও আন্তরিক স্ুরেন্দ্রনাথের 
কাব্যে তেমন নয়। কিন্ত পদলালিত্যে না৷ হউক রচনার প্রগাচতায়৷ সুরেন্দ- 
নাখের রচনার অনন্যতা অস্বীকার করা যায় না। বিহারীলালের কাব্যে 
বিদেশী কবির প্রভাব নিতান্তই ক্ষীণ, স্বরেন্্রনাখের কাব্য-সঙ্বক্ধে একণা সম্পূর্ণ - 
ভাবে খাটে না। স্রেন্দ্রনাথের কাব।পন্ধতি মৰুসূদন প্রভৃতি পরবর্তী কবিদের 
বচলাপদ্ধতি হইতে একেবারে বিচিছনা লয়। 

বিহারীলালের স্তহ্ছদ স্বিজেন্দ্রনাশ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) ছিলেন মহা 
দেলেনুদাথের জোট পুত্র । র্ধানুক্ষ নবীন্দ্রনাথের মতই উহার প্রতিভা বহুমুখী 
ছিল। কাবাকলা, দর্শ ন-অলোচন৷, গণিতচর্চা, সঙ্গীত, রেখাক্ষর প্রভৃতি 
বিভিয বিঘয়ে সঁহার মৌলিক অধিকার ছিল কিন্তু কোন বিঘরের অনুশীলনে 
আসঞ্ডি ছিল না ॥ তাই ইহার প্রতিভার বখোপবুক্ত স্তষ্টিকার্য নাই । দ্বিজেন্ত্র- 
নাশের স্বপুপ্রয়াণ (১৮৭৫) বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বন্র-সংখ্যক শ্রেষ্ঠ মৌলিক 
কাব্যের অন্যতম | কল্পনার অএশূর্ম, অভিনবতা ও ভাবের প্রাচুর্য এবং রচনার 
বৈচিত্র্য এই রূপক কাব/টিতে অসাধারণের অপরূপ মহিসা দিয়াছে। সংস্কৃত 
ছন্দে অপৰ! বাঙ্গাল! ছড়ার ছন্দে কৌতুক-কবিতা-রচনায়ও অনায়াস দক্ষতার 
পরিচয় দিয়াচিলেন স্বিজেক্রনাণ । হ্বিজেন্্রবাথের গদালেখার ষ্টাইলও তাঁহার 
নিজস্ব । স্ঁহার গীতাপাঠ প্রভৃতি ঘোরতর দার্শনিক আলোচনাও রচনাগুণে 
অতিশয় স্বখপাঠ্য । 


== 
কাব্যে গতানুগতি 


সধুসুদনের অনিত্রাক্ষর মহাকাব্য প্রাচীনপন্থীদিগকে তুষ্ট করিতে না পারিলেও, 
তাহাদিগকে “ মহাকাব্য "রচনার প্রবৃত্ত করাইয়াছিল ভিন্র পথে । ইহারা 
অনিত্রাক্ষরের মাধুর্য ও শক্তি বুঝিতে পারেনু নাই এবং বিদেশী কাব্যের দস 
স্হাদের অনধিগত ছিল । তাই প্রধানত: পয়ার এবং কুচি সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বনে 
স্থঁহার৷ পৌরাণিক আখ্যায়িকাকে “ মহাকাব্য" কূপ দিতে লাগিলেন । 
যাহারা সংস্কৃত ছন্দ অবলদ্বনের দুঃসাহস দেখাহলেন তাহাদের মধ্যে উদ্ধলখডযাএায 
হইতেছেন ভুবনমোহন রায়চৌধুরী এবং বলদেব পালিত। কিন্ত এই প্রাচীন 
পশ্থীদে্র কোন রচনাই যথাথ” কাব্য-নাসের যোগ্য নয়। 
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“২০২ বাঙ্গালা সাহিতোর কখা 


নৰীনপৰ্বীর। মধুসূদনের অনুব্তী হইয়াছিলেন। যাঁহাদের শক্তি*নিতান্ত 
অল্প ছিল অথচ কবিষশের উপর লোভ কৰ ছিল না, তীহারা অমিত্রাহ্মরে 
মহাকাব্য ”* লিখিতে বসিয়া গেলেন ॥ আর যাহারা অপেক্ষাকৃত শক্তিমান 
এবং বাহাদের বসবোবেন্র একান্ত অতাব ছিল না! তীহা'রা মধুসূদনের দুরূহ পথ 
বাদ্যন্ত অনুসন্রণের মত অবিবেচকত৷ ন! দেখাইয়া নধ্যপথ বঙ্গিলেন, অর্থত 
কচি মিলহশীন পয়ার এবং রুচিতড পয়ার-ত্রিপদী ব্যবহার করিলেন । শেঘোক্তদের 
মধ্যে মুখ্য হইতেছেন হেসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ।  কাব্য- 
পদ্ধতিতে প্রধানত: সাবেকি বণ নাস্বক রীতি অবলম্বন করিলেও হেমচন্্র 
পাশ্চাত্য কাবা-আদর্শকে অস্বীকার করেন নাই । ইহার কাবাকলায় ইংরেজী 
সাহিত্যোন্ইই প্রভাব সমধিক, সংস্কতের নয়। *. ঃ 

বিহারীলালের সম্পাদিত অবোধবন্ধু পত্রিকায় হেনচশ্্র কবিতা লিখিতেন । 
ৰঙ্গদৰ্শ নেও স্হান কবিতা প্রকাশিত হইয়াচিল । ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের 
প্রথম কাৰ) চিন্তাতন্গিনী প্রকাশিত হয়। তাহার পর যখাক্রসে বীনবাহু 
কাব্য (১৮৬৪), নলিনীবসম্ত নাটক (১৮৬৮), কবিতাবলী_-প্রথস ভাগ 
(১৮৭০), বৃত্রসংহার মহাকাবা__ প্রথম খণ্ড (১৮৭৫), অ্র--দ্বিতীয় খণ্ড 
(১৮৭৭), কবিভাবলী__দ্বিতীয় ভাগ (১৮৮৭), ছায়াময়ী (১৮৮০), আশাকানন 
(১৮৭৬), দশমহাবিদ্যা (১৮৮২), বিবিধ কবিতা (১৩০০), োমিও- 
জুলিয়েট নাটক (১৮৯০), এবং চিন্তবিকাশ (১৩০৫) প্রকাশিত হয় । 
নাটক দূহখানি শেক্ষ্পিয়র-প্রণীত দি চেববপেষ্ট ও রোনিও-দুলিয়েট অবলদ্বনে 
রচিত। ইতালীয় কবি দাস্তের লা কোমোদিয়। কাবোর ভাব অবলন্বনে 
ছায়াময়ী লেখা হইয়াছিল। বৃত্ৰসংহার-রচনার মুলে মেঘনাদবধের প্রেরণা 
ছিল। বীররস সর্বত্র শিয়া না উঠিলেও এবং বর্ণনার আতিশযায-সত্ত্বেও 
বুত্রসংহার যে বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট কাব) এবং ইহার আখ্যানবন্ত 
যে মহাকাব্যোচিত প্রশস্ত তাহ। স্বীকার করিতে হইবে । হেনচন্দ্রের ছন্দো- 
নিপুণত৷ ছিল॥ কণ্যতাং্ায় লঘু ছন্দে সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে হানি বহু 
সরস ও উপভোগ্য কৰিত৷ লিখিয়াছিলেন ; এগুলি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাকে 
=>মরণ করাইস্থা দেস্স॥ সর্বোপরি, হেষচক্দের লেখায় স্মদেশপ্রীতি এবং 
স্বাবীনতাকাসন। যতটা নিফপটভাবে ফুটিয়াছে, এমন আর পূর্ববর্তী কোন বাঙ্গালী 
কবিরপ্কাবে। প্রকাশ পায় নাই ॥ হেমচন্দ্রের কনিষ্ট ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রও (১২৬২- 
১৩০8) স্্ুকবি ছিলেন ॥ ইহার প্রধান রচনা যোগেশ (১২৮৭) কাব্য। 

হেষচন্দ্রের অভ্যুদযের অন্পকাল মধে)ই নৰীনচন্দ্ৰ সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) 
আবির্ভাব । নবীনচন্্র অনেকগুলি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ; তাঁহার 
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মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে পলাশির যুদ্ধ (১৮৭৫) এবং রৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র 
(১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬) । শেষের কাব্য তিনখানি প্রকৃত প্রস্তাবে 
এক বিরাট্‌ কাবে/র তিন স্বতত্্ অংশমাত্র । এই কাব্যত্রয়ীতে শ্রীকৃষণ-চনিত্রকে 
কৰি বিচিত্র কল্পনায় নূতনভাবে ফুটাইয়াছেন। কবির নতে আর্য ও অনার্ষ 
সংস্কৃতির সংঘর্ধের ফলে কুরুক্ষেব্র-ুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এবং আর্য-অনার্য 
দুই সম্পদায়কে নিলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেসরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। 
নবীনচন্দ্রের অপর কাব্যগ্রন্থ হইতেছে অবকাশরগ্রিনী [দুই ভাগ] (১৮৭১), 
(১৮৭৭), ক্লিওপেষ্টা (১৮৭৭), অমিতাভ (১৮৯৫), অনুতাভ, রঙ্গমতী 
(১৮৪০) ও খৃষ্ট (১৮৯০)।  নবীনচস্্র ভগবদৃগীতার এবং মার্কণ্ডেয়- 
চ্ডীরও পদ্যান্বাদ করিয়াছিন্ছেন। নবীনচন্দ্রের কবিত্ব স্থানে স্থানে চমতকার, 
কিন্ত কবি এই চমৎকারিত্ব সর্বত্র বজায় রাখিতে পারেন নাই । এই কারণে 
এবং কাব্যে বীধুনি না থাকার নবীনচান্দরের কবিত্বের ঠিকমত বিচার করা কঠিন 
হইয়া পড়িয়াছে। লবীনচন্দ্র গদা-রচনাতেও হাত দিয়াছিলেন । এইজাতীয় 
রচনার মধ্যে তাঁহার আত্মকথা__' আমার জীবন '__উপন্যাসের মত স্তখপাঠা 
গ্রশ্থ। কৰি ভানুমতী নামে একখানি উপন্যাসও রচনা করিয়াছিলেন । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেঘভাগে মধুসূদনের ও হেমচন্দ্রের অনুকরণে অনেকেই 
কবিতা-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সবে) দুই-একজন। অস্রবিভ্তর 
সাময়িক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহাদের সখ্য উল্লেখযোগ্য হইতেছেন 
-_যৌবনোদাান (১৮৬৮), নিত্রবিলাপ (১৮৬৯) ইত্যাদি রচয়িতা রাজকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায় (১৮৪৮-৮৬) : নির্বাসিতের বিলাপ (১৮৬৮), হিমাডিকুস্রম 
(১৮৮৭). পুষ্পাঞ্চলি (১৮৮৮) ইত্যাদি রচয়িতা শিবনাথ শান্্রী (১৮৪৮- 
১৯১৯) ; অবসর-সরোজিনী-_প্রখম ভাগ (১৮৭৬), নিশীঘচিস্তা (১৮৮৭), 
নিভূতনিবাস (১৮৮৮) প্রভৃতি রচয়িতা রাজক্ষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪) : এবং 
কবিকাহিনী (১৮৭৬), সানববিকাশ এবং নহাপ্রস্থান কাব্য (১৮৮৭) -রচয়িত৷ 
দীনেশচরণ বন্ড (১৮৫১-৯৯)। অন্যান্য কৰিতা-রচয়িতার নব্যে এই 
কয়জনের নাম করিতে পারা যায়__ ভুবনমোহনী প্রতিভা (প্রথম ভাগ--- 
৯৭৯৭ শকাব্দ, দ্বিতীয় ভাগ__১৭৯৯ শকাব্দ). আর্ধসঙ্গীত বা ড্ৰৌপদী- 
নিগ্রহ কাব) (১২৮৬) ইত্যাদি রচয়িতা নৰীনচন্্ৰ নুখোপাধ্যায়, বৈরাগা- 
বিপিন-বিহার কাৰ/ ইত্যাদি রচয়িতা রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, হেলেল৷* কাব্য 
(১৭৯৯ শকাব্দ), মিত্ৰকাব্য (প্রথম বও__১৮৭৪, দ্বিতীয় খণ্ড_-১৮৭৭), 
ভারতসঙ্গল ইত্যাদি রচয়িতা আনন্দচন্দ্র সিত্র এবং মেনকা (১৯৩১ সংব২), 
ললিতান্সন্দরী ইত্যাদি রচয়িতা অধরূলাল সেল । 
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ব্যঙ্-রচনায় খঢাতিলাভ করিয়াছিলেন ইক্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৯৮৯৯- 
১৯১১) । ইহা ভারত-উদ্ধার (১৮৭৭) সাধারণ নাটকসমাজে সমাদৃত 
হইয়াছিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই সসরে কয়েকজন, মহিলা কবির 
আবির্ভাব হইয়াছিল । উহাদের মধ্যে স্বর্ণ কুমারী দেবীর ও বনফুল (১৮৮০), 
নীহারিকা (প্রথম ভাগ-__১৮৯৩, স্বিতীর ভাগ-_১৮৯৬) ইত্যাদি রচয়িত্রী 
প্রসন্রশ়ী দেবীর (১৮৫৮-১৯৩৯) নান অগ্রগণ্য ॥ স্বণ কুমারী উপন্যাস 
লিখিরাই বেশি প্রসিদ্ধিলাভ কনিয়াছিলেন। 


Go 


আখ্যায়িকা ও গাথা 

এতিহাসিক আখ্যায়িক। লইয়৷ কাব্য-রচনা শুরু করিয়াছিলেন রদ্গলাল 
বল্দ্যোপাব্যায়। তাঁহার অনুসরণে অব্যবহিত পরে যে-সকল অতিহাগিক 
আখ্যাযিক।-কাৰ্য রচিত হইয়াছিল গেগুলি প্রায়ই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা | 
ইতিসধ্যে গদে; এতিহাপিক আখ্যায়িকা ও এতিহাসিক উপন্যাস চলিত হওয়ায় 
এআতিহাসিক আখ্যায়িকা-কাব্যর অনুশীলন অপ্রচলিত হইয়া গেল। 
পরবর্তী কালের একমাত্র উল্লেখবোগ্য এতিহাস্কি কাব্য নবীনচান্দ্ের 
পলাশির যুদ্ধ । 

রোমান্টিক আখ্যায়িক।-কাব্য ও গ্াখা-কবিতার চলন শুরু করিলেন অক্ষয়- 
চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫৩-৯৮) । অক্ষরচত্দ্র ছিলেন জ্যোতিরিন্্রনাগ ঠাকুরের 
অস্তরঙ্গ বন্ধ । ইহার সাহিত্য-প্রীতি বালক রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত 
করিয়াছিল । অক্ষয়চন্দ্রের কবিপ্রতিভার চমৎকারিত্ব চিল না, তবে রচনায় 
স্চছতা ও কুঠাহীনতার পরিচয় যখেষ্ট। ইনি বহু কবিতা ও গান 
ক্ষিপ্রকারিতা-সহঝোগে রচন। করিতেন কিন্ত '* নিজের এইসকল রচনাসন্বন্ধে 
তাঁহার লেশমাত্র সতা ছিল না” 

অক্ষয়চন্দ্রে উদাসিনী (১৮৭৪) কাব্যের বিষয়ে একটি ইংরেজী কাব্যের 
প্রভার আছে। ডউদালিনী সেকালে সমাদর পাইয়াছিল। ইহার অপর সপ্পূণ 
কাব্য হইতেছে ভারতগাখা (দ্বিতীয় সংস্করণ-_১৯০০) ৷ ভারতবর্ঘের খারা- 
ৰাহিক ইতিহাসের সর্মকশ। এই বিদ্চালয়-পাঠ। কাব্যটিতে বাণিত হইয়াছে। 
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গহমচন্দ্ের কনিষ্ঠ ভাতা ঈশান্চন্্র বন্দ্যোপাব্যায়ের (১৮৫৬-৯৭) যোগেশ 
(১৮৮১) কাব্য রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব7গুলির মধ্যে বিশিষ্ট । কাব্যাটিতেও 
কবির নিজের জদয়ৰেদন৷ প্রকাশিত হওয়ায় বিশে নর্মস্পশী হইয়াছে। 
ইহার অপর কাব্যগ্রন্থ হইতেছে চিন্ত-নূকুর (১২৮৫), বাসন্তী (১৮৮০) 
ও চিন্তা (১৮৮৭) ৷ 

রঙ্গনতী (১৮৮০) কাব্যে নবীনচন্দ্র সেন ক্টের আদর্শ অনুসরণ করিয়া- 
ছিলেন । 

গাখা-কবিতা-রচনায় অক্ষরচন্দ্রের সাক্ষাৎ শিঘ্য ছিলেন স্বর্ণ কুমারী দেবী 
ও স্বর্ণ কুমারীর কনি স্রাতা কিশোর রবীন্দ্রনাথ । স্বণ কুমারীর গাথা (১২৯৭) 
কাবোর কোন কোন কবিত্তার ছন্দে বিহারীলালের অনুসরণ আচে । 

নৈহাটির নিকটে কাটালপাড়। গ্রাসে ১২৪৫ সালের ১৩ই আঘাচ় (অপ 
১৮৩৮ ্্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন) তারিখে বছ্ছিনচন্দ্রের জন্য হয়| বদ্ছিমচান্দ্রেলা 
চারি ভাই ছিলেন__শ্যামাচরণ, শঞ্লীবচক্দ্র, বক্ষিসচন্দ্র ও পূর্ণ চন্দ্র । বন্ধিমচন্দ্র 
প্রধানত: হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৬ শ্বীষ্টাব্দে তিনি হগলী 
কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা! দেন এবং সার্বোচচ স্থান অধিকার 
করেন। তাহার পর তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন বিভাগে 
ভি হন। কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তিনি এই কলেজ হইতে 
১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাখ্দে এনট্রানস্‌ এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। সেই বওসর সর্বপ্রথন বি.এ. পরীক্ষা গুহ্ীত হয় । এগার বৎসর পরে 
১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বি.এল. পরীক্ষা দিয়। প্রথম বিভাগে উন্ভীণ” হন। 

হুগলী কলেজে পড়িবার সময় হইতেই তাহার সাহিতাচর্চ। শুরু হর। 
প্রথম জীবনে তিনি ঈশ্বরচক্দ্র গুপ্তের আদশে কবিতা লিখিতেন। করেকাটি 
কবিতা ১৮৫২ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
সুইটি স্বতপ্ন কাব্য একত্র ১৮৪৫ শ্বীপ্রাব্দে ললিতা তথা মানস নামে প্রকাশিত, 
হয়। ইহাই বঞ্ষিমচন্দ্রেন প্রথম পুম্তক। কবিতা-রচনায় আশানুরূপ খ্যাতি- 
লাভ না৷ হওয়ায় বন্ধিমচন্দ্রের কাঁব্যসাধনায় শৈথিল্য আসে । তাহার পর 
তিনি উপন্যাস-রচনায় হাত দিলেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাসখানি বাঙ্গালার 
লেখা কোন পূরস্কারের নিসিন্ত । পূরন্ধার না পাওয়ায় বক্ষিমচন্দ্র বাঙ্গালা 
লেখ৷ ছাড়িয়া দিয়! ইংরেজিতে উপন্যাস লিখিলেন রাজমোহনস্‌ ওয়াইফ নানে 
(১৮৫৯-৬০ শ্বীষ্টাব্দে)। উপন্যাসাটি ১৮৬৪ খ্ৰীষ্টাব্দে ইণ্ডিয্নান * ক্টীলুড 
নামক পত্রিকায় বারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল । ইংরেজীতে যতই 
খল পাকুক না কেন বাঙ্গালীর মনের ভাব বাঙ্গালাতেই স্তর্চুভাবে প্রকাশ পাস | 





২০৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


বিদেশী ভাঘায় রচনা ভাল হইলে প্রশংসা পাওয়। যাইতে পারে, কিন্ত তাহাতে 
সাহিত্যা-্থাষ্ট হয় না । ইংরেজী উপন্যাস লিবিয়। বক্ষিলচন্দ্র তৃপ্তিলাভ করিতে 
পারিলেন না । তবে তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার প্রতিভার আদল পা? উপন্যাস- 
রচনায় । এখন বক্ষিলচন্দ্র রীতিনত বাঙ্গালায় উপন্যাস-রচনায় লাগিয়া গেলেন । 
১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দূর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাঙ্গালী পাঠকের 
সন্ুশে সহসা এক অপর্ব রসভাগার উন্মুক্ত হইল । তাহার পর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 
কপালকুণুলা এবং ১৮৬৯ শ্ীষ্টান্দে ফুণালিনী বাহির হইল । ১২৭৯ সালে 
অখ্ণাও ১৮৭২ খ্টীষ্টাব্দে বঞ্ছিলচন্দর বঙ্গদর্শন পত্রিক। বাহির করিলেন। রবীন্দ্র- 
লাখের কথায় বলিতে গেলে, বক্ষিসের বঙ্গদর্শ ন বাঙ্গালীর হৃদয় একেবারে 
লুট করিয়া লইল। বঙ্দদর্শনের প্রথম চারিখঞ্ড মাত্র বন্ধিমচন্্র সম্পদিন 
করিয়াছিলেন, তাহার পর ইহার সম্পাদনের ভার পড়ে তাহার মধ্যম অগ্রজ 
সগ্লীবচক্ছের উপর। বঙ্গদর্শ নের পৃষ্ঠায় বন্ধিসচন্দ্রের এই বইগুলি প্রকাশিত 
হইয়াছিল-_বিষবৃক্ষ (১২৭৯). ইন্দিরা (এর চৈত্র), যুগলাঙ্গুরীয় (১২৮০ 
বৈশাখ), সাম্য (১২৮০-৮১). চন্দ্রশেখর (এ), কমলাকান্ডের দপ্তর (আর্ত 
ভাদ্র, ১২৮০), কুঝচরিত্র (১২৮১). রজ্গনী (১২৮১-৮২). রাধারাণী 
(কান্ডিক 'ও অগ্রহায়ণ, ১২৮৯), কুষ্ণকাস্তের উইল (১২৮২). রাজসিংহ 
(১২৮৪-৮৫), সুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (১২৮৭), আনন্দমঠ (১২৮৭- 
৮৯), এবং দেবী চৌধুরাণী (আরন্ত-_পৌঘ ১২৮৯, পুস্তকাকারে সম্পর্ণ)। 
নবজ্দীবন পত্রিকায় ধর্্মতন্ব (১৮৮৭) এবং প্রচার পত্রিকায় সীতারাম (১৮৮৮) 
প্রকাশিত হইয়াছিল । সীতারাম বছ্ধিমের শে উপন্যাস। বঙ্গদর্শনে 
প্রকাশিত অন্যান্য গদ্যরচনা লোকরহসা. বিবিধ প্রবন্ধ (দুই ভাগ) ইত্যাদি 
পৃজ্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩০০ সালে (অর্থাৎ ১৮৯৪) খ্রীষ্টাব্দে 
৩০শে চৈত্র তারিখে বক্ষিনচন্দ্র পরলোকগনন করেন । 

ইংরেন্সি রোমান্পের অনুসরণে বক্ষিনচন্দ্র বাঙ্গালায় যে উপন্যাস-রচনার' 
যুগ প্রবর্তন করিলেন আজিও সে যুগের সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই । ইংরেজ্জীর 
অনুসরণ হইলেও বক্ষিনের উপন্যাস সম্পূর্ণ দেশী জিনিঘ ; পাত্র-পাত্রী, দেশ- 
কাল, ঘটনা-পরিবেশ সবই দেশী । গল শোনার বাসনা নানুদের মদুজ্জাগত। 
এতদিন বাঙ্গালী বিদ্যান্ন্দর-কাহিনী" আরব্য-উপন্যাস, হাতেম-তায়ি ইত্যাদি 
পড়িয়৷ গল্পের পিপাসা কথপি লিটাইয়াছিল। এখন বক্ষিমের উপন্যাসে 
বাঙ্গালৌব্ব নিজের ঘরের সানুঘ অপূর্বভাবে বূপায়িত হইয়৷ স্বপ্রলোকের মধ্যে 
দেখা দিল ; বাঙ্গালীর সাহিত্যপিপাসা পরিতৃপ্ত হইল। সেই হইতে বাঙ্গালী 
পাঠকের ভক্তহ্ৃদর-সিংহাসনে বন্ধিন অক্ষয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আজ 


রর © 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ২০৭ 


অবপ্রি কোন লেখক বাঙ্গালী পাঠক-সাধারণের হৃদয়রাজেয এমন অখণ্ড অধিকার 
লাভ করিতে পারেন নাই । 

বাঙ্গালা গদ্যের ভাঘা এতদিন ছিল ভারি চালের, দরবারি দড্ডের। এখন 
তাহ। বন্ধিমের হাতে পড়িয়া বিশেষভাবে লঘ_ এবং সর্বধী ব্যবহারযোগ্য হইয়া 
উঠিল। দূর্গেশনন্দিনী সম্পূর্ণভাবে বিদ্যাসাগরী রীতিতে লিখিত হইলেও 
বছ্ধিমের লেখনীর লিজন্ব রসম্পর্শ হইতে বঞ্চিত নয়। কপালকুগুলা এবং 
মুণালিনীর ভাঘাও মোটাবুটি সেইরকনই | বঙ্গদর্শ ন-পতিষ্ঠার সময় হইতেই, 
বঙ্কিম কখাভামার দঙ মিলাইয়া ও বাক্যের বহর কমাইয়। ছোট করিয়। ভাঘাকে 
নমনীয় এবং সহজবোধ্য করিয়। তুলিলেন। ইহ। বক্ষিমের একটি প্রুধান 
ক্তিত্ব। 

উনৰিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেলজী-শিক্ষিত মনস্বী বাঙ্গালীর প্রধানতম 
প্রতিনিধি ছিলেন বন্ধিমচক্দ্র । হিন্দুধর্নের প্রতি আস্বাবান্‌ এবং হিন্দুসমাজের 
মধ্যে শ্রন্ধাসন্পন্ন খাকিয়াও যে গো'ড়ামি-বর্জন করিয়া এ্রতিহাসিক দৃষ্টি 
লইয়া হিন্দুশাস্রের সার্ণক আলোচনা করা৷ যাইতে পারে, তাহা বন্ধিমচ্র 
তাঁহার কৃক্চনিত্র, বর্মতত্তর-অনুশীলন ইত্যাদি পৃদ্ছে ও অন্যান্য প্রবন্ধে প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। বিজ্ঞান ও সমাজতত্তব-বিঘয়েও তিনি সরসভাবে সার্থক আলোচনা 
করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সভ্যতাকে জগতের সন্দুখে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতে 
তিনি অত্যান্ত আগ্বহশীল ছিলেন। বঙ্গদর্শ নের প্রকাশ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত 
বন্চিম বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃক্ষ্ম্দশী সমালোচকের আসনে বগিয়। রাজদণ্ড পরি- 
চালনা করিয়। গিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ একাধিপত্য আর ঘটে নাই । 

উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে তো বটেই, সাধারণ গদ্য সাহিতোও বন্ধিমের 
ধার। তাঁহার সমসাময়িক এবং পরবর্তী লেখকেরা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই । 
বন্ধিমচন্দ্রের নূগ্ঁশনন্দিনীর সমাদর ও পুসার ঘাটিতে লেশমাত্র বিলম্ব হয় নাই। 
কিন্তু অনুকারী সুটিতে কিছু দেরী হইয়াছিল । বন্ধিমচন্দ্রের পূর্ব হইতেই, 
কোন কোন লেখক বাঙ্গালায় উপন্যাস রচনা করিবার পুষন্থ করিতেছিলেন । 
যাহারা সংস্কৃত আখ্যায়িকার পথ ধরিয়াছিলেন তাহাদের পথ ভুল হইয়াছিল । 
আর যাহারা ইংরেজী রোমান্সের অনুসরণ করিয়াচ্ছিলেন তাহারা একেবারে 
বঞ্চিত হন নাই। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের" ব্রতিহাসিক উপন্যাসের (১৮৫৬) 
স্থিতীয় গর অঙ্গুরীয়-বিনিময় এই ধরণের প্রথম ভালো রচনা । ইহাই বঙ্কিম- 
চন্ত্ৰকে দুগেশিনন্দিনীর পবনির্দেশ করিয়াছিল ॥ 

সংস্তি আব্যারিকার সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের উপকথা নিশাইসা উপন্যাস 
'লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন গোপীমোহন ঘোষ | ইহার বিজনবলভ (১৮৬৩) 





২০৮ বাঙ্গালা সাহিতে।র কথা 


বিদ্যামাগরী রীতিতে রচিত। ঘটনা-সংস্বালের দিক্‌ দির বইটি উপলভাসেল 
পায়ে খানিকাটা উঠিয়াডে । 

বন্ধিযচন্দ্র উপন্যাস-লেখকনপে বাঙ্গাল৷ সাহিত্যে অবতীণ” হইবার পরে 

যে দূই-একজন লেখক তাঁহার প্রভাব এড়াইয়। সাহিত্যস্থা্ট-কার্ষে; সফল 

হইয়াছিলেন তাঁহাদের সব্যে দুই জনের নাম অগ্রগণ্য__প্রতাপচন্্র ঘোঘ এবং 

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যার (১৮৪৫-৯১)। প্রতাপাদিতোর কাহিনী অবলম্বনে 

.. প্রুতাপচক্্র বঙ্গাধিপ-পরাজম (প্রথম ৪১৮৬৯, দ্বিতীয় খ৩-_১৮৮৪) 

চলা করেন। এই সুবৃহৎ উপন্যাসাটতে ইতিহাসের নর্যাদা যখাসম্ভব 

রক্ষিত হইয়াছে এবং দেশকালানুগতোর ব্যতিক্রম ঘটে নাই । ভাষা নীরস 

“ও অমস্কণ বলিরা এবং বর্ণানাপ্রাচুর্ব খাকায় উ্পন্যাসাটিতে রসস্কা্ট ব্যাহত 


5 হইয়াছে । 


লক্ষিনের নায়ক-নায়িকারা রোসান্সের রসলোকের অধিবাসী । সাধারণ 
লোকের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখন্্খের উর্ব্মে তাহাদের জীবনযোত 
শুধু প্রেমের খাতেই বহিয়া চলিয়াছে। তারকনাখ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণ লতায় 
(জ্ঞানাচ্ছুর পত্রিকার ১২৭৯, পুস্ডকাকারে ১২৮১) আমরা পল্লীবাসী দরিদ্র- 
ভদ্র বাঙ্গালীর সাংসারিক দূ:খস্থশের চেউখেলানে৷ অনুজ্বন্দল জীবনের প্রথম 
পরিচয় পাইলাম । এই পরিচয় হয়ত সম্পূর্ণ নয়, তবুও বাস্তব এবং মনোরম ॥ 
উপন্যাসাটির অধিকাংশ ভূমিকার পরিকল্পনা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল ॥ 
স্বর্ণ লত৷ অত্যান্ত সরল রচনা । 

তারকনাখের অপর উপন্যাস হইতেছে হরিছে বিঘাদ, তিনটি গল্প (১২৯৫) 
ও অদৃষ্ট (১২৯৮) । তিনটি গল্প (১৯৯৫) গল্পের বই । এসব রচনাতেও 
লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা মালমশলা যোগাইয়াছে । 

বক্ষিমচন্দ্রের মধ্যম অগ্রজ সম্ভীবচন্দ্র (১৮৩৫-৮৯) গল্প 'ও উপন্যাস- 
রচনায় বিশেদ স্বাতদ্্য দেখাইয়াছিলেন। ১৮৭৪ সালের বৈশাখ নাসে ইনি 
ভ্রমর নামে মাসিকপত্রিকা বাহির করেন ॥ আমনের প্রথম দুই সংখ্যায় উহার 
দুইটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহার পর বআঘাঢ় মাস হইতে কণ্ঠমালা। 
(পুন্তকাব্ণারে ১৮৭৭) বাহির হইতে থাকে । দ্বিতীয় উপন্যাস নাধবীলতা 
বঙ্গদর্শন বাহির হইয়াছিল (১২৮৫-৮৭) ৷ ইহার অপর উল্লেখযোগ্য 
রচন। হইতেছে জাল প্রতাপচাদ (বঙ্গদর্শন, ১২৮৯) ও পালামৌ (ত্র, ১২৮৭- 
৮11১, - 

সন্তীবচন্দ্রের রচনাভঙ্গির অসাধারণতা হইতেছে কৌতুকদীপ্ড লঘু । 
প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের উপযুক্ত ক্ষমতা ও রসদৃষ্টি ইহার ছিল, কেবল ছিল, 
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=) ন৷ উদ্যম এবং সাধনা । তাই প্রতিভার তুলনায় ইহার সাহিত্যস্থষ্ট অপ্রচুর 


ও অগভীর । 

ইহাদের কনি সহোদর পূর্ণ চশ্রও গল্-উপন্যাস লিবিরাছিলেন। ইহার 
মধুমতী (বঙ্গদর্শ ন__বৈশাখ, ১৮৭৩) আবুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে প্ৰথম 
ছোটগর ৷ শৈশব-পহচরী উপন্যাসও (১৮৭৮) প্রথমে বঙ্গদর্শনে বাহির 
হইয়াছিল (3৮৭৫-৭৭) 

বন্ধিমচন্দ্রের সমসাময়িক অনুগত লেখকদিগের মধ্যে উপন্যাস-রচনায় 
রমেশচন্দ্র দন্ত (১৮৪৮-১৯০৯) সবিশেষ কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। বক্ষিম- 
চন্দ্রের অনুরোধেই ইনি বাঙ্গালা উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গ- 


চে বিজেত। প্রভৃতি ব্রতিহাসিক উপন্যাস গুলির অপেক্ষা ইহার সামাজিক উপন্যাস 


" কুইট__সংসান (১৮৮৬) এধং সাদ (১৮৯৩)-_বিকতর উপাদেয় । 
»বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), সাধবীকক্ষণ (১৮৭৭), জীবন-প্রভাত (১৮৭৮) 


ও জীবন-সন্ধ্যা (১৮৭৯) যখাক্রমে আকবর, শাহ্‌জাহান, 'আরংজেব ও 
জাহাঙ্গীরের সমরের ঘটনা অবলদ্ধনে রচিত হইয়াছিল । শতবর্ধের ইতিহাসের 


, ঘটনা এই চারটি উপন্যাসের বিঘর বলিয়। এগুলি একত্র * শতবর্ধ ' নামে 


সক্ষলিত হইয়াছিল (১৮৭৯) ৷ 
স্বর্ণ কুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) সাহিত্যের নানা বিঘরে লেখনী 
- পরিচালনা করিয়াছিলেন । তবে উপন্যাস-গরেই ইহার কৃতিত্ব সমধিক 
পরিসফুট। শিক্ষিত-সমাজে আধুনিকতার সনস্যা লইয়। ইহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 
স্মেহলত৷ (১৮৯৯) রচিত। স্বরণ কুমারীর অপর উপন্যাস হইতেছে দীপ- 
নির্বাণ (১৮৭৬), ছিনু-সুকুল (১৮৭৯), হুগলীর ইনানবাড়ী (১৮৮৭), 
কাহাকে ? (১৮৯৮) ইত্যাদি । 
কপালকুগুলার উপনংহাররূপে ন্‌ন্নয়ী (১৮৭৪) লিবিয়া দামোদর 
মুখোপাধ্যার (১৮৫২-১৯০৯) পাঠকসনাজে পরিচিত হন। তাহার পর 
বিমল৷ (১৮৭৭), দুই ভগিনী (১৮৮১), সোনার কমল (১৯০৩) প্রভাতি 
উপন্যাস বাহির হয় । দামোদরের বাস্তব দৃষ্টি ছিল। কিন্ত কাহিনীর চমও- 
কারিত্বের দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়ায় বাস্তবতা কতকটা চাপা পড়িরা 
গিয়াছে। দামোদর দূই-একখানি ইংরেজী উপন্যাসকেও বাঙ্গালা-্প 
দিয়াছিলেন। 
শিবনাখ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) করেকখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন 
_ মেজ বৌ (১৮৭৯), ফুগান্তর (১৮৯৫), নয়নতারা (১৮৯৯) ইত্যাদি 
শিক্ষামূলক হইলেও লেখকের স্ক্ষ্ম পর্ব বেক্ষণশভ্তি ও সহৃদয়তা উপন্যাস- 
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গুলিতে রসসঞ্চার করিয়াছে । শিবনাখের কবিতার বা আগে বলিয়াছি। 
ইহার আত্মচরিত (১৯১৮) অত্যান্ত উপাদেয় গ্রন্থ। 

বিশুদ্ধ রোমান্টিক কাহিনীর লেখক হিসাবে নগেক্রনাথ গুপ্ত কুশলতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। ইনি গাহস্থ্যবিদ্রেও উপন্যাস লিখিরাছিলেন, তাহার 
মধ্যে লীলা (১৮৯২) উল্লেখযোগ্য । ইহার প্রথম উপন্যাস পর্বতবাসিনী 
(১৮৮৩) | নগেহ্্নাথ কয়েকটি ভাল ছোটগল্প লিখিয়াছিলেন । বাঙ্গালা 
সাহিত্যে মৌলিক ডিটেকটিভ গল্পরচনাতেও ইহার কৃতিত্ব । 

শজিকানন (১৮৮৭). ফুলজানি (১৮৯৪), বিশ্বনাথ (১৮৯৬) প্রভৃতির 
লেখক স্বীশচত্্র মজ্চুমদার (-১৯০৮) রোমান্টিক উপন্যাসে বৈচিত্র্যের অবতারণা 
করিয়াছিলেন | ভারে সতী বলের পিষে এই রুল ্পহিনী 
এগুলির রমণীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে । 

অন্যান্য উপন্যাসলেখকের মধ্যে এই কয়জনের নাম করা যাইতে পারে 
__শরওৎচক্ত্র (১৮৭৭), বিরাজমোহন (১৮৭৮) প্রভৃতি রচয়িতা দেবীপ্রসনু 
রায়চৌধুরী (১৮৫৪-১৯২০); গিরিজা (১৮৮৯), সুহাসিনী (১৮৮২) 
ইত্যাদির রচয়িত৷ তারকনাথ বিশ্বাস, আছ্ছল্‌ টহ্থৃস্‌ ক্যাবিনের অনুবাদক, 
মহারাজ নল্কুমার (১৮৮৫), দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৮৮৬) প্রভৃতির 
(লেখক চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬) ; কনে বউ (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৮৯), 
প্রেমপ্রতিম। ইত্যাদির রচয়িত। যোগেক্রনাণ চট্টোপাধ্যায় এবংদুই ভাই (১৮৮৪), 
রায় মহাশয় (১৮৯২) প্রভৃতির রচয়িতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ব্যঙ্গ-উপন্যাসের সূত্রপাত করেন ইন্না বন্দ্যোপাধ্যায় কল্পতরু (১৮৭৪) 
লিখিয়। | ইহার পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন স্ূলভ সাপ্তাহিক 
পত্র ‘ বঙ্গবাসী-'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক যোগেশ্রচন্দ্র বস্স (১৮৫৪-১৯০৫)। 
যোগেন্দ্রন্দের মডেল ভগিনী (১৮৮৬-৮৮) এককালে বহল প্রচারিত হইয়া- 
ছিল। সমসাময়িক ব্যভতি- ও সম্পদার-বিশেঘকে উদ্দেশ করিয়। ইনার উপন্যাস 
'ও বাঙ্গচিত্রগুলি লেখা । 

যোগেন্দ্রচন্দ্রের শ্রেষ্ট রচনা হইতেছে স্রবৃহত রোমান্টিক উপন্যাস 
শ্রীশ্বীরাজলক্ষ্মী (১৮৯৬-১৯০৯)।  শতবর্থ-পৃর্বেকার বাঙ্গালী-জ্বীবনের 
"আংশিক প্রতিচছবি বইটিকে মূলাবান্‌ করিয়াছে । 

বন্ধিমের বঙ্গদর্শন সেকালে বহু গদ্যলেখককে উৎসাহিত করিয়াছিল ॥ 
তাহার মধ্যে মূখ্য হইতেছেন রাদকুষ সুখোপাব্যায় ( ১৮৪৮-৮৬), অক্ষয়চন্দ্র 
সরকার +(১৮৪৬-১৯১৭), প্রকুলচজ্্ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯০০), রামদাস 
সেন (১৮৪৫-৮৭), চহ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি । 
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বঙ্গদৰ্শ নের আদর্শে যে দুই-একটি উৎকৃষ্ট পত্রিকা প্রবাতিত হইরাছিল 
তাহাতেও কয়েকজন ভালো গদ্যলেখক লিবিতেন। বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) বিদ্যাসাগরী রীতিতে নীতিগর্ত চিন্তা- 
মূলক প্রবন্ধ লিখিয়। খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । হার প্রভান্তচিন্তা (১৮৭৭) 
নিভূত্ত-চিন্তা (১৮৮৩), নিশীগ-চিন্তা (১৮৯৬)- প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকরূপে 
খুব সমাদৃত ছিল। আৰ্য্যদৰ্শন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেক্রনাথ বিদ্যাভূঘণ 
(৮১৯০৪) স্যাটসিনি, গ্যাৰিবনৃভি প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাষট্রনেতার জীবনী 
লিখিয়াছিলেন । 

ধর্জবিঘয়ক ব্যাখ্যানে 'ও বক্তৃতায় ব্রা্রসমাছের কাতিপয নেত৷ সবিশেষ 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন ।* বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রথম ভালো লেখক 
মহঘি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি সরল ও প্রসনা ভামায় লিখিতেন ॥ তন্ুবোধিনী- 
পত্রিকায় স্হার বহু ব্যাখ্যান, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, পত্র ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছিল | 
ইনিই প্রথম খগ্েদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেবেন্্রনাখের আত্ম- 
জীবনী বিশে উপাদেয় বই। 

কেশবচক্ছ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) বজ্ভুতা 'ও বন্দব্যাখ্যানের ভাঘা সরল 
*ও মর্মস্পর্শী । কেশবচন্দ্রের আত্মীর ও অনুচরদিগের মধ্যেও কয়েকজন ভাল 
লেখক ছিলেন__-"' চিনগ্রীব শব্দ '' অর্থাৎ ব্রেলোক্যনাথ সান্যাল (?-১৯১৫), 
কুষ্ণবিহারী সেন (১৮৪৭-৯৫), গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) ইত্যাদি । 

ব্রান্মসমাজের অপর বিশিষ্ট গদ্যলেখক হইতেছেন--শিবনাখ শাস্ত্রী 'ও 
কৃষ্ণকুমার মিত্র । 

ইতিহাস-জীবনীতে রছনীকাম্ত গুণ্ডের (১৮৪৯-১৯০০) খ্যাতি সৰ্বাধিক । 
সাহিত্য-শমালোচনায় উল্লেখযোগ্য হইতেছেন চন্দ্রনাথ বন্দ (১৮৪৪-১৯১০), 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), চক্্রশেখর সুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২), 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩) ও পূর্ণ চন্দ্র বন্দ । 

হরপ্রুসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩৬) সরল স্মন্দর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতেন। 
বন্ধিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের ইনি ছিলেন একজন কনিষ্ঠ লেখক । সংস্কৃত 
ভাঘায় ও সাহিত্যের, বৌদ্ধধর্দ্ের, ভারতীয়*পূরাতত্ত্‌ ও প্রাচীন ইতিহাসের 
আলোচনায় হরপ্রসাদ রাজেন্দ্লাল মিত্রের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন । হরপ্রসাদের 
শ্ৰেষ্ঠ রচনা বেণের মেয়ে (১৯১৯) । i 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথলভাগ হইতে জোড়াসাকোর ঠাকুর-বাড়া শিক্ষা 
দীক্ষা ও. এ্রশ্রর্য্য-বদান্যতায় কলিকাতার সস্বাস্ত-সনাজের শীর্ঘস্থান অধিকার 
করিয়। ছিল। ব্রশ্বর্ষের দীপ্তির ও ভোগবিলাসের আড়ম্বর্রে জন্য এই বাড়ীর 
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প্রতিষ্ঠাতা হ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) বিলাতে “ প্রিবৃ্‌ * নামে 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন । হ্বারকানাখের ছ্ধোষ্টপুত্র দেবেক্দ্রলাথ (১৮১৭-১৯০৫) 
অসাধারণ পুরুঘ ছিলেন। ইহার আব্যাস্িকতা ও বলনিষ্ঠা যেমন গভীর 
ছিল, সাংসারিক বুদ্ধি, দূঢচিন্ততা ও দূরদশিতা। তেমনই প্রবল ছিল। দেশের 
লোকে শ্রদ্ধা করিয়া ইহান্ছে “ নহি" আখ্যা দিয়াছিল। দেবেন্্রনাখ 
সেকালের ব্রান্দসলাজ্ছের ম_লস্তন্ত ছিলেন । সমাজ-সংস্কার-কার্ষে ইঁহার প্রবল 
আগ্রহ ও. উদ্যোগ ছিল, কিন্ত তাই বলিয়া প্রাচীন আচার-ব্যবহারের মধ্যে 
যেগুলি নির্দোস ও শোভন তাহা পরিত্যাগ করিতে ইনি প্রান্ত ছিলেন না । 
এই কারণে কেশবচন্ত্র সেন প্রসুখ প্রগতিশীল ব্রাঙ্মগণ পরে স্বতদ্ধ হইয়া খভারত- 
নর্খীয় ব্রান্গসমাক্গ গঠন করিলে দেবেন্দ্রনাণ-সমাজ আদি ব্ৰাহ্মসমাজ বলিয়া 
পরিচিত হইয়াছিল । তন্তুবোধিনী পত্রিকার প্রবর্তন (১৮৪৩) ইহার বিশিষ্ট 
বীন্ডি। ইহার বাঙ্গালা রচনার কা বলিয়াছি। 

দেবেক্রলাখের সন্ভান-সৌভাগ্য ছিল অসাধারণ । জোচ্পূত্র ছ্বিজোন্দ্র- 
নাশের বভমুখী প্রতিভার কৃখা প্ৰেঁ বলিয়াছি। উচচ-দশনকখা। সরল ভাঘায় 
সরস ভঙ্গিতে প্রকাশ করিবার যে দুরূহ শক্তি তাহা দ্বিজেন্দ্রনাশের ছিল ॥ মধাম- 
পুত্র সত্যোহ্দনাখ (১৮৪২-১৯২৩) ছিলেন ভারতবর্ধীয়দিগের মবো প্রথম 
'গিভিলিয়ান। ইনিও স্রসাহিত্যিক ছিলেন। বাক্ালাদেশে স্ত্রীশিক্ষ। ও 
অবরোধমোচন-বিঘরে সত্যোহ্ছনাখের কুতিঘ কাহারো অপেক্ষ। কম নাহে। 
ভদ্র ও শিক্ষিত বাঙ্গালী নানীর আধুনিক স্রকুচিসঙ্গত কে প্রশয়ে ইনি ও ইহার 
স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পরিকমন। করিয়াছিলেন ॥ চতুশ” পুত্র জ্যোতিরিজ্্র- 
লাখের (১৮৪৮-১৯২৫) প্রতিভা ছিল নানামুখী ; কবিতা, গান ও নাট্যরচনা 
হইতে সঙ্গীতকলা, চিত্রাক্ষন প্রভৃতি বিচিত্র বিঘরে দক্ষতা 'ও অনুরাগ ছিল । 
রবীক্রনাথের সঙ্গীত ও সাহিত্য-চর্চার সূলে প্রধানত: ইহার এবং ইহার পত্নীর 
প্রেরণা ছিল। দেবেক্রলাখের চতুখ কন্যা স্বর্ণ কুমারী উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙ্গালী মহিলা-সাহিত্তিকদিগের লধ্যে সবশ্রেষ্ট ছিলেন। ইনি দীঘকাল 
যাবৎ ভারতী পত্রিকা যোগ্যতার সহিত সম্পাদন কলিরাছিলেন। ইহার, 
সাহিত্যন্ষ্টর কা যথাস্থানে বলা,গিয়াছে। দেবেক্্রনাখের কনিষ্ঠ পুত্র রবীক্র- 
লাখের (১৮৬১-১৯৪১) মত এমন বিচিত্র ও উলঙ্গ প্রতিভা আজ পর্যন্ত 
কোন দেশে দেখা যার নাই । দেবেন্দরনাখের পৌত্রদের সব্যেও স্রসাহিত্যিকের 
অভাব ছিল না। গলে স্বীহ্রনাথের (১৮৬৯-১৯২৯) ও প্রবন্ধে বলেন্দ্র- 
নাগের দান উচচশ্বেণীর । অল্লৰয়সে সমত্যু না ঘটিলে বলেন্্রনাখের লেখনী- 
হ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ্রশর্যবদ্ধি হইত। প্রপৌত্র  দিলেন্দ্রলাখ 
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(১৮৭০-১৮৯৯) ছিলেন পরম সঙ্গীতজ্ঞ এবং স্রশিল্পী । দেবেশ্নাশের 
ভ্রাভুপ্ৌৌত্ৰ গগনেন্ছ্রনাখ (১৮৬৭-১৯৩৮) ও অবনীন্দ্রনাথ (১৮৭১-১৯৫১) 
চিত্রকলায় নবযুগের অবতারণ। করিয়াছিলেন আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিমধারার 
প্রবর্তক ও গুরু অবনীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা গদ্যের এক অভিনব মনোজ্ঞ ভঙ্গি সষ্টি 
কনিয়াছেন । মোট কখা, ঠাকুন-বাড়ীকে কেন্দ্র করিয়। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেঘভাগে বাঙ্গালা দেশের আচার-ব্যবহার, জীবনাদর্শ , সাহিত্য, সঙ্গীত, এবং 
শিল্পকল৷ নবীন প্রেরণায় বিচিত্রভাবে পল্লবিত ও পুম্পিত হইয়াছিল । ঠাকুর- 
বাড়ীর প্রতিভ৷ শুধু বাঙ্গালাদেশের নহে, ভারত্তবর্দেরও জাতীয় সংস্কৃতির ও 
সেড়দর্মবোখের উদ্বোধনে অপরিসীম সহায়তা করিয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর, 
শেঘাবে বাঙ্গালাদেশের শিক্ষিতচিত্তে যে জাতীয়তাবোধের ও স্থাদেশিকতার 
উদ্দীপনা জাগিয়াছিল তাহার সুলেও জোড়ামাকে। ঠাকুর-বাড়ীর প্রেরণ। অল্প 
ছিল ন৷। 

বাঙ্গালা নাটকের প্রথম যুগকে সখের অভিনয়ের যুগ বলা যাইতে পারে । 
১৮৭. খ্বীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রথস “সাধারণ '' অর্থাৎ পেশাদারি 
(পাবলিক) খিয়েটার__ন্যাশন্যাল খিয়েটার-_প্রাতিষ্ঠিত হইঝ। নবযুগের 
সুচল। করিল। অতএব ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালা নাটকে, যুগান্তর 
ঘটিল বলা চলে । 

ঠিক এই সময়েই জোডামাকোন ঠাকুর-বাড়ীকে কেন্দ্র কনিয়া বাঙ্গালা- 
দেশে দাতীয়-লাগরীণের উচ্ছাস আপিয়াছিল। অনেককাল পরে কংগ্রেসে 
যে আবেদন-নিবেদনমূলক জাতীয় আন্দোলন শুরু হইয়াছিল এই আন্দোলনকে 
তাহার ঠিক পূর্বাভাস বলা চলে না, কেননা ইহা ছিল সক্রিয় এবং গঠনমূলক । 
বাজনারায়ণ বন্্, নবগোপাল মিত্র, হিছেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেক্নাথ ঠাকুর 
প্রভৃতি ভিলেন ইহার উদ্যোক্তা । সাহিতে। এই নব-জাগরণের আভাস 
পাওয়া গেল হরলাল রায়ের ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে । তাই, 
ইঁহাদিগঞেই বাঙ্গালা নাটকের মধ্যকালের ইতিহাসে প্রথম স্থান দিতে হয় ॥ 
ইহাদের অনুসরণে অনেক নাট্যকার তাঁহাদের নাটকে দেশপ্রেমের মহিন। 
শ্যাপন করিয়। খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 

হরলাল রায়ের প্রশম রচনা হেমলতা নাটক (১৮৭৩) ইংরেজী রোমান্টিক 
নাটকের ছীচে ঢাল৷। দ্বিতীয় রচনা শক্রসংহার নাটক (১৮৭৪ সংস্কৃত 
বেণীসংহার নাটক অবলম্বনে লেখা । বঙ্গের সুখাবসানে (১৮৭৪) বখতিয়ার 
কর্তৃক বঙ্গবিজয় বিত হইয়াছে। কদ্রপাল নাটক (১৮৭৪) ও কনকপদ্য 
যথাক্রমে হ্যামলেট ও অভিজ্ঞানশক্ুস্তল৷ অবলম্বনে রচিত । হরলালের নাটক- 


২১৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ” 


গুলি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হইয়াছিল । জ্যোতিরিক্র্নীথের 
প্রথম রচনা হইতেছে__কিক্িৎ জলযোগ (১৮৭২) প্রহসন । পরে ইনি 
আরও দুইখানি মৌলিক প্রহসন লিখিয়াছিলেন__এসন কৰ্ম্ম আর করব না বা 
অলীক বাবু ‘(১৮৭৭) ও হিতে বিপরীত (১৮৯৬) । ফরাসী নাট্যকার 
সোলিয়ের্-এর দুইখানি প্রহনন ইনি বাঙ্গালায় রূপাস্তরিত কনিয়াছিলেন__ 
হঠাৎ নবাব (১৮৮১) এবং দায়ে পড়ে দারগ্রহ (১৯০২) । ্যোতিরিক্্র- 
নাখের মৌলিক নাটক চারিখানি--পুরুবিক্রম নাটক (১৮৭৪), সরোজিনী 
ৰ! চিতোর-আক্রমণ নাটক (২৮৭৫), অশ্বুদ্মতী নাটক (১৮৭৯) এবং স্বপুমন্্ী 
নাটক (১৮৮২)। চারিখানি নাটকেই” দেশানুরাগ এবং বিশে করিয়া 
বিদেশীর আক্রমণ ও শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। পুকু- 
বিক্ৰম আলেক্সান্দরের তারত-আক্রমণ লইয়া বচিত। ইহাব প্রধান ভূমিকা 
অ্রলবিলার চরিত্রে গ্রীক নাটকের ছায়াপাত হইয়াছে। জ্যোতিনিন্দ্রলাথের 
সব নাটকেই কেন্দ্রীয় ভূমিকা হইতেছে নারীর, এবং এই লারী-চরিত্রের প্রধান 
বৈশিষ্টা হইতেছে দার্না এবং দেশপ্রেম 1! সরোজিনী নাটকের পুট পরিকল্পিত 
হইয়াছে রাজপুত ইতিহাসের পটভুলিকায়। প্রাচীন গ্রীক নাটাকার 
এউনিপিদেস্-এর ইফিগেনীয়া নাটকের ছার। এখানে স্পষ্ট । মধুসূদনের 
কুষ্ণকুমারী নাটকের ক্ষীণ প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। অর্বুনমতী-কাহিনীর 
পত্তন হইয়াছে প্রতাপসিংহ-মানসিংহের দ্বন্দের পরিণামের উপর । সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেমপ্রান্তে বর্ষ মানে শোভাসিংহের বিদ্রোহ-কাহিনী অবলম্বন করিয়া 
স্বপ্রুসনীর প্রট রচিত হইয়াছে । জ্যোতিরিন্্রনাখের কোন লাটকাকে ঠিক 
আ্তিহাসিক নাটক বলা যায় না, কেননা কয়েকটি নাম এবং দৃই-চারিটি অবাস্তর 
টন! ছাড়া প্রায় সবই নাট্যকারের উত্তাবনা । 

সরোজ্িনী, অশ্র্মতী এবং স্বপুময়ী এই তিনটি নারী-ভুমিকার মধ্যে একটি 
খ্রক্যসূত্র আছে। তিনজনেই পিতৃবত্সলা এবং পিতৃন্সেহলালিতা দুহিতা, 
এবং তিনজনকেই দৈববশে জ্ঞান'ত: বা অঙ্ঞানতঃ পিতৃ-ইচছার বিরুদ্ধে যাইতে 
হইয়াছিল। তাহার ফলে তাহাদের জীবনের পরিণতি হয় নিতান্ত উযাজিক । 

এই তিনখানি নাটকে রবীন্্রনাখব্রুচিত কয়েকটি গান এবং কবিত। গৃহীত 
হইয়াছে । এইরূপ গান ও কৰিতা স্বপুমীতে সব চেয়ে বেশী সক্ষলিত 
হইয়াছে? স্বপ্ুমরীর ভূমিকার পরিকনায়ও রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার প্রভাব 
নিতান্ত দূর্লক্ষ্য নয় ।- 

অভিনয়ে আর পাঠে জ্যোতিরিজ্ছনাখের নাটকগুলি বিশেষ সমাদর লাভ 
করিয়াছিল এবং পরবর্তী একাধিক নাট্যকারের ছার। অনুকৃত হইয়াছিল । 


ভি 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ২১৫ 


জ্যোতিরিন্দ্রনাখ দূইাটি ইংরেজী নাটকের ও বহু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ 
করিয়াছিলেন । কোন ভালো সংস্কৃত নাটকই তিনি বাদ দেন নাই | গাণেন্দ্রনাণ 
ঠাকুর বিক্রমোর্বশী নাটকের অনুবাদ করিয়াচ্ছিলেন (১৮৬৮) | ইহা তাহাদের 
নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছিল । ভ্োতিরিন্দ্রনাথও বহুকাল পরে স্বতন্বতাবে 
এই নাটকটি অনুবাদ করিয়াছিলেন । ফরাসী সাহিত্য হইতেও তিনি অলেক 
কিছু অনুবাদ করিয়াছিলেন । 

উপেন্দ্ৰনাথ দাসের (১৮৪৮-১৮৯৫) স্ররেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকে (১৮৭৫) 
নব-উদ্দীপ্ত জাতীয়তাবোধ এক নূতন পখ অনুসরণ করিল। গভর্ণ মেণ্টের 
এক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর অত্যাচার ও তাহার বিরুদ্ধে শারীরিক বলপ্রয়োগ এই 
নাটকটির বিঘয়। ইহার পুর্বে লিখিত শরৎসরোজিনী নাটকেও (১৮৭৪) 
দেশপ্রীতির এবং পরাধীনতাবেদনার পরিচয় আছে । এই নাটক দুইটি বাঙ্গালা 
নাটকরচনায় ও অভিনয়ে নৃতনত্ আলিয়া দিয়াডিল। আধুনিক ইংরেজী 
“থ্রিলার " জাতীয় গল্পে যেমন অস্তুত দুঃসাহস, খুন-দখম-লাঠি-পিস্ডল ইত্যাদির 
অকুঠ ব্যবহার এবং ঘটনার ক্রুতগতি দেখা যায়, এই দুই নাটকের কাহিনীতেও 
তাহাই পাই । এই কারণে নাটক হিসাবে মোটেই উঁচুদরের না হওয়া সত্ত্বেও 
বই দুইটি অভিনয়ে অত্যান্ত চিত্তাকর্মক হইয়াছিল । নাটক দুইটির কোনটিই 
গ্রন্থকারের নামে প্রকাশিত হয় নাই। শরৎ-সরোজিনী “' দুগণচরণ দাস '' 
এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল । স্ুরেন্দ্-বিলোদি নীতে উপেন্দ্রনাথ দাসের 
নাম ছিল প্রকাশক বলিয়া । উপেন্দ্রনাথ অনেককাল পরে আরও একটি নাটক 
লিখিয়াছিলেন-__-দাদা ও আমি (১৮৮৮) । এ নাটকটি তেমন সমাদর লাভ 
করে নাই। উপেন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় রঙ্গালয়ের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল । 

'জ্যোতিরিজ্রনাখের এবং উপেন্দ্রনাথের নাটকের সাফল্য অনেক উদীয়মান 
নাটকরচয়িতার মনে দঈর্ঘাক্ষু্ অশান্তি জাগাইয়া তুলিয়াছিল। উমেশচন্দ্র 
গুপ্ত তাহার মহাবা্-কলক্ষ নাটকে "'গ্রস্থ-সন্বন্ধে একটি কণা ”-য় তাঁহার পূর্বতন 
নাটক "' বীরবালা”- উপযুক্ত সমাদর না হওয়া প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, 
“ এখনকার কুচি, নায়ককে ডনকুইকসটের মত সাজাইয়। এবং নায়িকাকে 
হারমনিয়ম বাজাইতে বাজাইতে গান করাইয়। পাঠকের এবং গ্রন্থ অভিনয়- 
কালে দর্শকসগুলীর সন্বুখব্তী করা, দুই একটি জব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে 
নায়ক হ্বারা বা কোন উপায়ে জুতা লাঠি পিস্তল সারা কিংক৷ প্রাণে বুধ করা, 
একটি বাঙ্গালী বালিকা কর্তৃক বহুসংখ্যক গোর। সৈনিকের প্রড়ি ব্লুক, বা. 
পিস্তল ছোড়া, এ সকল তোমার বীরবালাতে কিছুই নাই, গতিকেই ইহা মিষ্ট 
লাগিলেও দুগ'ন্ধ-যুক্ত ।'' 








২১৬ বাঙ্গাল। সাহিতোর কণা 


উনেশচক্ছ গুপ্ত ছিলেন ব্রতিহাপিক ও গদ)লেখক ' রজনীকান্ত টপ্ডের 
ন্বাতা। ইহার প্রথম নাটানভনা হেননলিনী (১৮৭৪)। ইতিহাসের পট- 
ভূমিকায় উপস্থাপিত হইলেও নাটকটির বিঘয় গাহস্থযা। বীরবালা নাটকে 
(১৮৭৫) পুরুবিক্রম-কাহিনীর যেন অনুবৃত্তি করা হইয়াছে । আবখ্যানবস্ত 
হইতেছে__গ্রীক ক্ষত্রপ সেলেউকোস (“' শিলবক্ষ '') এবং চন্দ্রগুপ্ডের বুদ্ধ, 
সেলেউকোসের পরাজয়, চন্দ্রগুপ্রের প্রতি তাহার কন্যা বীরবালার অনুরাগ 
ও অবশেষে দুইজনের পব্িণয়। চাপক্োন ভুমিকা অপ্রধান, এবং নারী- 
চরিত্রগুলি সর্বাংশে বাঙ্গালীর মেয়ে.কপে পরিকল্পিত হইয়াছে । মহারাষ্টর- 
কলঙ্ক (১৮৭৬) নাটকের কয়েকটি ভুমিক। এতিহার্সিক বাক্রি হইলেও, নাটকটি 
ব্তিহাসিক নয়।  উমেশচক্দের নাটক রঙ্গালয়ে চলে নাই। 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ট কৃতী নট-নাট্যকার 1 
উহার নাটক সংস্কৃত অবা ইংরেজী নাটকের অনুকরণ ব। অনুসরণ মাত্র নয়। 
বাঙ্গালীর জাতীয়প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইনি নিজস্ব আদর্শে নাটক 
চন! কৰিয়। গিয়াছেন। বাঙ্গালীর সন রাসায়প-মহাভারত-পুরাণকাহিনীর রসে 
চিরদিনই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া আসিয়াছে । শুধু বাঙ্গালীর মন কেন, নিখিল 
‘ভারতবর্ঘের অন্তরাস্ত। যুগে যুগে পূরাণকাহিনীর আদর্শ চরিত্রের ছবি-প্রতিচচ্চবি 
কাবোর নাটকে প্রতিবিশ্বিত কৰিয়া কৃতাখ তা লাভ করিয়াছে । গিরিশচন্দ্র 
পৌরাণিক নাটা্রস্থগুলির নব্য পুরাণবণিত অনেক গুলি আদর্শ চরিত্র নূতনভাবে 
উপস্থাপিত হইয়াছে । মনোমোহন বস্তুর নাটকে যে ভক্তিরসের প্রথম আবির্ভাব 
দেখিয়াছি তাহাই গিরিশচন্দের নাটক গুলিতে গাঢ়তর হইয়াছে । পরমহংস 
রামক্ষঞদেবের প্রভাব গিরিশচকন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির অনপ্রিয়তার হেতু। 
পাগল, মাতাল, গাজাখোর অশবা অনুরূপ নিলিপ্ত উদাসীন ব্যক্তির ভুমিকা 
গিরিশচন্দ্রের নাটকের এক বৈশি্ট)। ইহারও পুবাভাস পাইয়াছিলাম 
সনোমোহন বস্তুর নাটকে । 

শুধু পৌরাণিক কাহিনী নহে, গিরিশচন্দ্র কতিপয় গার্হস্থ্য চিত্র এবং 
বীররসাশ্রিত এতিহাসিক উপাখ্যান লইয়াও অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু সব্বত্রই ভক্তি ও কারুণোর প্রবাহ । 

গির্শিচন্দের প্রথম নাটক হইস্টেছে আনন্দ রহে! (১৮৮১)। তাহার 
পর ইলি*সীতার বনবাস, রাবণবধ, সীতাহরণ, লক্ষ্ণবর্জন, অভিমন্যুবধ প্রভৃতি 
'পৌক্লাণ্যিক স্তাটক এবং মোহিনীপ্রতিনা, মলিনসালা, মায়াতকু প্রভৃতি পীতিনাট্য 
রচনা করেন। ইহার শ্রে্ নাটকগুলির অন্যতম হইতেছে পাণ্ডবের অভ্ঞাতবাস 
(১৮৮৩). চৈতন্যলীলা (১৮৮৪), বুদ্ধদেব-চরিত (১৮৮৫), বিশ্বনঙ্গল 
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ঠাকুর (২৮৮৬), প্রফুল (১৮৯১), জন৷ (১৮৯৩) বলিদান ইত্যাদি । 
শ্রদ্বতপস্যা নাটক (১৮৭৩) অপর এক গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচন৷ । 

বাঙ্গালীর মন ভক্তি ও করুণরসে যত সহজে আর হয়, এমন আর কিছুতেই 
নয়। এই দুই রসের স্থষ্টিতে গিরিশচন্দ্র বিশে নিপূণত৷ দেখাইয়। গিয়াছেন। 
তাঁহার প্রায় আশীখানি নাটক-নাটিকা-গীতিনাট্যে সাত-আট শতেরও উপর 
বিভিন্ন চরিত্র কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার দক্ষতায় এই বিভিন্র চরিত্রের 
অনেকগুলিই নি নিজ স্বাতদ্ব্য লইয়া ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। গিরিশচন্দ্র 
মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের সন্তান। এীক্রযাজেডি লেখকগণের অথবা 
শেক্ষৃপ্িয়রের দরের নাট্যকার তাঁহাকে বলা চলে না। তাঁহার জীবনের 
অভিজ্ঞতা এবং পারিপাশ্বিক আনেক সক্ধীণ” ছিল। তাঁহার বর্্সবিশ্বাসনিদ্ 
বুদ্ধি উচচশিল্লের স্বাধীনতাকে প্রায়ই সন্ধুচিত ও ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছে। তাহা 
না হইলে তাহার নাট্যস্থষ্ট আরও মূল্যবান্‌ হইতে পারিত। 

আমাদের দেশে সাধারণ নাটাশালা অর্থাৎ যাহা অবৈতনিক বা সখের 
থিয়েটার নহে, তাহার প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালার দুইটি নট-নাট্যকার পরস্পর সহযোগিতা 
করিয়াছিলেন। এই দুহজনের একজন হইতেছেন গিরিশচন্দ্র, অপর জন 
অমৃতলাল বন্দু (১৮৫৩-১৯২৯)। গিরিশচন্দ্রের মত অসুতলালও ছিলেন 
একাধারে সুদক্ষ অভিনেতা এবং যশস্বী নাট্যকার । সরস রচনায় অমৃতলালের 
দক্ষতা ছিল অসাধারণ । ইহার নাট্যগ্রস্থগুলি প্রায়ই লঘুধরণের, হায্যরসবহুল ॥ 
অমৃতলালের প্রথম নাটক হইতেছে হীরকচুণ” নাটক বা গাইকোয়াড় নাটক 
(১৮৭৫)। রেগিডেণ্ট কর্ণেল ফেরায়কে বিষপ্রয়োগে হত্যাচেষ্টার 
অভিযোগে বরোদার গাইকোয়াড় মলহর রাওয়ের বিচার ও নির্বাসন--এই 
সমসাময়িক ঘটন। লইয়া নাটকটি লেখা । এই সময়ে আরও দুইজন নাট্যকার 
এই বিঘয়ে নাটক লিবিয়াছিলেন--নগেন্দ্নাখ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উপেন্দ্রনাথ 
নিত্র। সমাজ- ও ব্যক্তি-বিশেষের দৌর্বল্য এবং সাময়িক ঘটনা লইয়। লেখা 
নক্শা ও প্রহসনগুলিতে অনৃতলাল চনৎকার সরসতার অবতারণা করিয়াছেন । 
বিবাহ-বিভ্রাট (১২৯১), বাবু (১৩০০), একাকার (১৩০১), গ্রাস্যবিভ্রাট 
(১৩০৪), অবতার (১৩০৮), খাসদখল (১৩১৮) ইত্যাদি প্রহসন অসুতলালের 
ভালো রচনা । অনৃতলালের কতকগুলি প্রহসনের বিঘয়বন্ত বিদেশী সাহিত্য 
হইতে পরিগৃহীত। 

এই যুগের পৌরাণিক নাট্যকারদিগের সবে গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলালের 
পরেই বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের (মৃত্যু ১৯০১) এবং রাজকুষ্ণ রায়ের (১৮৪৯- 
১৮৯৪) নাম করিতে হয়। বিহারীলালের রচিত অনেকুগুলি পৌরাণিক 
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নাটক এবং প্রহসন অভিনয়ে লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। ইর্নিও বন্ধিম- 
চন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসকে অভিনয়োপযোগী নাটযরূপ দিয়াচ্ধিলেন। 
ঝাজক্ক অনেক গ্রন্থ রচলা কৰিয়াহিলেন___কাব্য, উপন্যাস এবং নাটক । 
সঁহার ' অনলে বিজলী (১৮৭৮), প্রহলাদচরিত্র (১৮৮৪) প্রভৃতি নাটক রঙ্গমঞ্চে 
বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল । নাটকে এবং কাব্যে রাজ কৃষ্ণের 
প্রতিভার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয় অবস্থা অনুকূল হইলে 
তাঁহার রচনা উৎকৃষ্টতর হইত । নাটকে ভাঙ্গা অনিব্রাক্ষরের ব্যবহারে রাজকৃষ্ণ 
অগ্রণী ছিলেন। 

গিরিশচন্ড্রের অনুসরণ করিয়াও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ &১৮৬৩- 
১৯২৭) পৌরাণিক নাটককে গিরিশচন্দ্রের প্রন্ভাব হইতে কতকটা যুক্ত করিতে 
পারিয়াছিলেন। ইহার নাটক গিরিশচন্দ্র নাটকের মত অতটা ভক্তি- 
রসসিক্ত নয়। পৌরাণিক মহওচরিত্রগুলিকে ইনি বুদ্ধির দিক দিয়া বুঝিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাবোর প্রভাব স্ষীরোদচন্দ্রের কয়েকটি 
নাটকে সুস্পষ্টভাবে পড়িয়াছে। ইহার নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
রঘুৰীর (১৩১০), তীগ্ (১৩২০), নরনারায়ণ (১৩৩৩) ইত্যাদি । কিন্ত 
স্বহার সব্বাধিক জনপ্রিয় রচনা হইতেছে আলিবাবা (১৩০৪)। এই গীতি- 
নাট্যাটি বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে চিরনবীন রহিয়াছে । ইহার পূর্বে ইনি বেদৌরা। 
নাটক (১৩০৩) রচনা করিয়াছিলেন । আরব্য-উপন্যাসের কাহিনী লইয়া 
নাটারচনার সুচনা গিরিশচন্দ্রের হ্থারা হইয়াছিল । 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাট্যকার বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেও এবং ইহার চন্দ্ৰগুপ্ত, 
সাজাহান প্রভৃতি নাটক অভিনয়ে অত্যধিক জনপ্রিয়ত৷ অর্জন করিলেও ইনি 
একখানি__নীতা (১৩০৯)-_ছাড়া যখাথ ভালো। নাটক রচনা করিতে পারেন 
নাই। প্রটের মধ্যে সরল প্রবাহের অভাব, ভূমিকাগুলি স্বাভাবিক পরিণতির 
ব্যতিক্রম, স্থান-কাল-পাত্রের বৈসাদৃশা এবং কথোপকথনের কৃত্রিসতা 
স্বিজেন্্রলালের নাটকের প্রধান দোষ । ইহার সবচেয়ে খ্যাত নাটক-_ 
চক্রপুপ্ত- উমেশচন্দ্র গুপ্তের বীরবালা নাটকের প্রায় যথাযথ অনুকরণ | 

নাট্যকার বলিয়া যত না হউক কৰি এবং বিশেষ করিয়া “ হাসির গান ”" 
রচয়িতা-রূপে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে একটি সুনিদিষ্ট আসন 
অধিকার করিয়। থাকিবেন। 
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রবীন্দ্রনাথ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাঙ্গালা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কৰি ও লেখক এবং 
ক।লিদাসের মত ভারতবর্ঘের শ্রেষ্ঠতম কবি । শুধু তাই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে 
ইহার তুল) বিচিত্রপ্রতিভাসম্পনু সাহিত্যশিল্পী আর দেখা যায় নাই। ইনি 


< ভারতবর্থে বাঙ্গাল দেশের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন, পৃথিবীতে ভারতবর্ধের নাম 


গৌরবাঘ্িত করিয়াছেন, এবং বোধ করি বিশ্বজগতে মৰ্ত্য পৃথিবীর নাম অমর 
করিয়াছেন । 

বিদ্যালয়ে লিয়মমত এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িবার প্রবৃত্তি রবীন্দ্রনাখের 
হয় নাই। বালে ও কৈশোরে গৃহশিক্ষকদের নিকট এবং পরে নিজের 
অধ্যবসায়ে ইনি বাঙ্গালা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ॥ 
তাহা ছাড়া জ্যোতিষিজ্ঞান- ও ভাঘাবিজ্ঞান-শান্দরেরও তিনি অল্পবিস্তর চর্চা করিয়া- 
ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথ কৰিতা-লেখার অভ্যাস করেন। 
নিজের বাল্যকথা এবং সাহিত্যচর্চার গোড়ার কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি 
বইাটিতে অনবদ্যভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । 

তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া একাশী বৎসর বয়সে মৃত্যুর 
্রান্জাল পর্যন্ত রবীশ্রনাথ অক্রান্ত প্রেরণায় অজস্মভাবে সাহিত্যস্থষ্টি করিয়া 
গিয়াছেন। শুধু কাব্যে নয়, গন্ন-উপন্যাসে, নাটকে, প্রহসনে, প্রবন্ধে রবীশ্র- 
নাথের দান অজয় ও অসামান্য । তবে কাব্যে-_অথণ২ কবিতায় এবং গানে 
__তীহার কবিপ্রতিভার মুখ্য ও ধারাবাহিক বিকাশ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার 
কবিখ্যাতি আর সব খ্যাতিকে ছাপাইয়া৷ উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের -কসদীর্ঘ 
কাব্যন্থ্টিকালকে তিন যুগে ভাগ করিতে পারা যায় : প্রথম যুগে কবির 
চিন্ত অন্তর্নুখীন | হৃদয়াবেগের অস্পষ্টতা এবং তাহা প্রকাশের ব্যাকুলতা 
এই যুগের কাব্যের ভাবকে অস্পষ্ট শু কুষ্ঠিত আর ভাঘাকে ভাবাতুর করিয়াছে । 
১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ভ্ঞানাঙ্ষুর পত্রিকায় প্রকাশিত বনফুল হইতে ছবি ও গান 
(১৮৮৪) পর্যন্ত কাব্যগুলি এই যুগের অস্তগ ত। ছিতীয় যুগে কবির চিত্ত 
বহিরযুক্বীন। হৃদয়াবেগের অশ্ফ_টতা কাটিয়া গিয়াছে, এবং বূপরসের জগতের'ও 
নব নব সৌন্দর্য্য সানবহৃদয়ের সংবেদন আকৃষ্ট করিতেছে । কবির কাব্যে 
গ্রতিভাস্্য এই যুগে ক্রমে ক্রমে সধ্যাহগগে উঠিয়া গিয়াছে, এবং কাক্নের 
ভাব, ভাঘা ও ছন্দ বিচিত্র সৌন্দর্য ও শক্তির বর্ণ চছটাবিকাশ দেখাইয়াছে। 
কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) হইতে খেয়া (১৯০৬) পৰ্য্যন্ত কাব্যগুলি দ্বিতীয় 
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যুগে পড়ে। তাহার পর বলাক। (১৯১৬) হইতে তৃতীয় যুগের আর্ত ; এই যুগে + 
কবির পরাঙ্যুখীন চিত্ত বেন পরকালের ডাক শুনিয়। পিছু ফিরিয়াছে ; ধরণীর, 
ক্ূপরস যেন তাহার চোখে নূতন মার। বিস্তার করিয়া দিয়াছে। পরলোকে নব- 
জন্মের জন্য উৎসুক কবিচিতে যেন “ মর্ভধরার পিু ডাকা দোল। লাগায় বুকে” । 
সেইজন্য অতীতের স্মৃতি এই যুগের কাব্যগুলিতে প্রধান স্থান পাইয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাবাগ্রস্থ বনফুল ১২৮৬ সালে পুন্ডকাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । তাঁহার প্রথম গদ্য প্রবন্ধ, সমালোচনা__ভুবননোহিনী প্রতিভা, 
'অবসরসরোজিনী ও দুখসন্দিনী__প্রকাশিত হয় জ্ঞানা্গুরে ১২৮৩ সালে। * 
বনফুলের পর রচিত হইলেও রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্য কবিকাহিনী ১২৮৫, 
সালে বনফুলের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিলু। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে 
দ্বিজেন্্রনাথ ভারতী পত্রিকা বাহির করিলেন। ভারতী পত্রিকার আসরে 
কৰি জাকাইয়। বসিলেন ; ইহাতে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্য বহু রচনা বাহির, 
হইতে লাগিল। সকল রচনার পরিচয় দিতে গেলে স্বতন্ব বই লিখিতে হয়, 
সুতরাং ইহার পর প্রধান প্রধান রচনার কথাই বলিব । ভারতী পত্রিকার প্রথম 
বর্ধে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির অনুকরণে কয়েকটি 
ব্রজবুলি পন রচনা করিয়। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নামে প্রকাশ করেন। 
বালের রচনা হইলেও পদগুলি চমৎকার, এবং বালোর রচনার প্রতি কবি 
যথেষ্ট নির্মমতা দেখাইলেও ভানুসিংহ ঠাকুরের কয়েকটি কবিতার প্রতি তিনি 
একেবারে নির্ঁম হইতে পারেন নাই। এইগুলিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম, 
সার্থক গীতিকবিতা ৷ বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল স্তর গীতিকাব্য__যাহা জয়দেব 
হইতে আরম্ভ করিয়া বৈঞ্চৰ পদাবলীর মধ্য দিয়া আবহমান কাল চলিয়া 
আগিয়। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে নূতন প্রেরণা এবং অপূর্ব রূপায়ণ লাভ 
করিয়াছে__ভানুসিংহ ঠাকুরের পদগুলির মধ্যে তাহারই আগমনী প্রতিত্বনিত, 
হইয়া উঠিল। ইহার পর রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভা ২». 
রচিত হয়। ১৮৮২ শ্বীপ্রাব্দে সদ্ধ্যাসঙ্গীত প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের 
রচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিশিষ্টতা সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হইল । এই 
হইতে কবি আখ্যারিকাকাব্য-রচন৷ ছাড়িরা দিলেন । তরুণ কবির অপরিণত 
লেখনীর স্তষ্টি হইলেও কাব্যর্টির প্রতি সমঝদার সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হইতে বিলম্ব হয় নাই ; কবি বন্ধিমচন্দ্রের নিকট সংবর্ধনা লাভ করিলেন । 
তাহা পর প্রভাতনঙ্গীত (১৮৮৩) কাব্যে দেখা যায় যে হৃদরাবেগের 
- অস্ফুটতা কাটিয়া গিয়া কৰিচিত্তে মানবজীবনের বিচিত্র স্মেহসম্পর্ক-সন্বন্ধে 
ওুৎসুক্য জাগিয়াছে। ভাঘা। এবং ছন্দও অনেকটা, গাঢ় ও সংহত হইয়া 
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আন্তিয়াছে। প্রথম ও ছ্িিতীয় বর্ঘের ভারতীতে (১২৮৪-৮৫) ববীত্রলাখের 
প্রথম উপন্যাস করুণা প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত কাঁচা লেখা বলিয়া গ্রন্থাকারে 
সুদ্রিত হয় নাই। দ্বিতীয় উপন্যাস বৌঠাকুরাণীর হাট লেখার সময়ে গদ্য- 
রচনায় কবির হাত পাকিরাছে। বৌঠাকুরাণীর হাট পুক্তকাকারে প্রকাশিত 
হয় ১২৯০ সালে, এবং তৃতীয় উপন্যাস রাজঘি ১২৯৩ সালে। ইতিনখ্যে 
কাব্যরচনায় উত্তরোত্তর বিস্ময়প্রদভাবে কবির প্রতিভাস্ফুরণ হইতেছে । 
কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) কাব্যে হৃদয়াবেগের অস্ফুটতা একেবারে কমিয়া 
গিয়াছে; ভাব স্থনিদিষ্ট এবং ভাঘা। ও ছন্দ পরিমিত হইয়াছে। তাহার পরে 
মানসী (১৮৯০) কাব্যে কবির প্রতিভা স্কুটতর বিকাশ লাভ করিয়াছে; 
হৃদয়াবেগের বা'পাকুলত।৷ ক]ুটিয়। গিরা ভাবে ও তামার উচচ শিল্পসৌনদর্য প্রকটিত 
হইয়াছে । কৰির তখন পূর্ণ যৌবন, সেইজন্য প্রণয়ঘটিত কবিতাগুলি মানসীর 
মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । মানসীর কবিতাগুলি রচনা করিবার 
সময়ে রাজা ও রাণী নাটক (১৮৮৯) লেখা হয়। বাসলাবিজড়িত প্রেমের 
সঙ্গে আদর্শ গত প্রেমের দ্বন্ব এই কাব্যরসপ্রচুর নাটকটির প্রতিপাদ্য । ইহার 
পর রাজঘি উপন্যাসের প্রথম অংশ অবলদ্বন করিয়া তিনি বিসর্জন নাটক 
(১৮৮৯) রচনা, করেন। বিসর্জন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ট্রযাজেডি। 
তাহার কিছুকাল পরে নাট্যকাব্য চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) রচিত হয় ; ইহার মূল 
সুর নাবীপ্রেমের চরিতার্থ ত৷। তাহার পরে সোনার তরী (১৮৯৪) কাব্য 
প্রকাশিত হয় । সোনার তরীর অনেক কবিতা পদ্মাতীরে বাসকালে লিখিত। 
তাই এই কবিতাগুলির মধ্যে নদীপ্রবাহের অবাধ উদার্য প্রবহমাণ | কবিচিত্তে 
নদীর ও নদীতীরের দৃশ্যের প্রভাবও সুস্পষ্ট । পৃথিবীর সঙ্গে কবি যেন 
একটা নাড়ীর টান অনুভব করিয়াছিলেন এবং জীবলীলার বৈচিত্র্য তাঁহাকে 
বিশেঘভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কবি 
্াতুপুত্র সুবীন্রনাথের সম্পাদনায় সাধনা পত্রিক৷ বাহির করিলেন । রবীন্দ্র 
প্রতিভা তখন মধ্যাহগগনে আরুচ ; কবিতায় গানে, গল্পে প্রবন্ধে, নাটকে 
প্রহসনে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা স্ু্টর প্রাচুর্যে অজযবধারে উৎসারিত হইতে 
লাগিল। সাধনার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ““ গদ্য-পদ্যের জুড়ি হাকাইতে '” 
লাগিলেন । 

১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের এক নূতন এবং 
প্রধান ধারার স্থাষ্ট করিলেন--ছোটগল্প রচনা করিয়া । এই. ছোটগায়ের 
ধারা এখনকার দিনে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবল বেগে বহিতেছে, এবং একাধিক 
প্রতিভাবান লেখক ছোটগল্পের মধ্য দিয়া প্রথন শ্রেণীর সাহিত্য স্থষ্টি 
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করিয়াছেন এবং করিতেছেন ॥ নবীক্রনাথ ছোটগল্প লেখায় হাত দিবার স্তাগে 
বন্ধিমচন্দ্র ও সঙ্জীবচন্্র প্রুভৃতি দুই একজন সাহিতি॥ক গল্প লিখিয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র উপন্যাস বা “ বড় গল্প ”" ধরণের রচনা, ছোটগন্স__ ইংরেজীতে 
যাহাকে বলে “শট ষ্টোরি *-_তাহা নহে । বাঙ্গালায় ছোটগল্পের প্রবর্তন 
রবীন্রনাথেরই কীতি, এবং তাহার ছোটগল্প আজিও বাক্গাল। সাহিত্যক্ষেত্রে 
অপরাজিত রহিয়াছে । যখাখ কখা বলিতে কি, রবীন্দ্রনাথ জগতের শ্রেষ্ঠ 
ছোটগর-রচয়িতাদের অন্যতম ॥ রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছয়টি ছোটগল্প প্রকাশিত 
হইল হিতবাদী পত্রিকায় ॥ তাহার পর সাধনা পত্রিক৷ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে 
প্রায় প্রত্যেক মাসে একটি-দুইটি করিয়া ছোটগল্প প্রকাশিত হইতে থাকে । 
চারি বৎসর পরে সাধনা উঠিয়া গেলে ভারতী ও গ্রুদীপ পত্রিকায়, এবং পরৈ 
নৰ-পৰ্যায় বঙ্গদৰ্শনে এবং প্রবাসী পত্রিকায়, এবং 'আরও পরে সবুজপত্রে 
রবীন্দ্রনাথের বহু ছোটগল পৃকাশিত হইতে খাকে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও 
রবীন্দ্রনাথ গল লিখিয়া গিয়াছেন। 

সোনার তরীর সময় হইতে রবীজ্রনাথের কাব্যে একটা বুদ্ছিনিষ্ঠ আধ্যাপ্সিক 
ভাবের সুচনা হইল। কবির কাব্যপ্রেরণার মূলে যিনি ছিলেন তিনি বা 
তাহার প্রেমই যেন কবিকে ইহজন্মের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া এমন কি 
জন্মজনমান্তরের মধ্য দিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন এবং 
তিনিই বেন তাঁহার সকল প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছেন, এমন একটা ভাব সোনার 
তরীর কয়েকটি কবিতার মধ্যে স্ফুটভাবে দেখা দিল । ইহার পূর্বে মানসীতে 
এই ভাবের সূত্রপাত দেখি “মানসী প্রতিনা " কবিতার ॥ চিত্রা কাব্যে 
(১৮৯৬) এই ভাৰ স্কুটতর বিকাশ লাভ করিল। চৈতালী কাব্যে (১৮৯৬) 
কবির দৃষ্টি যেন ভারতবর্ের স্ুমহান্‌ অতীতের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে । 
কথা কাব্যে (১৯০০) অতীতকালের মহৎ চরিত্রের কাহিনী অঙ্কিত হইয়াছে । 
কল্পনা কাব্যে (১৯০০) অতীতের রোমান্টিক জীবনের প্রতি কবি আকৃষ্ট 
হইয়াহেন। মানসী হইতে কল্পনা পর্বস্ত এই যে যুগ ইহাকে রবীন্দ্রকাব্যের 
শিল্পনৈপুণ্যের প্রথম যুগ বলা যাইতে পারে । ছন্দের বৈচিত্রো, অলঙ্কারের 
ব্রশবর্ষে, ভাবের সমারোহে এই যুগের কবিতাগুলি অতুলনীয় । গাদ্যেও 
তাহাই দেখি। এই সময়ে লেখা গল্পে ও প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রভঙ্গিতে 
ভাষার ইহ্রজাল স্তষ্টি করিয়াছেন । গদ্যও পদ্যের মত বা ততোধিক সুঘমাযুক্ত 
এবং ছন্দময়, হইয়াছে । 

ক্ষণিকা কাব্যে (১৯০০) রবীত্রনাথ সুর বদলাইলেন। ভাঘার ও 
অলঙ্কারের অরশ্বর্য একেবারে চলিয়। গেল । তখন কবি নিজের মনে যে এক 
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অপূর্ধ নিরাবিল উদ্দাম সুতির আনন্দ উপলদ্ধি করিয়াছিলেন তাহাই সহজ ভাষায় 
হালকা ছন্দে অনবদ্যর্ূপে এই কাব্যের আড়দ্বরহীন' লনুরীতি কবিতা গুলির 
মধ্যে প্রকাশ পাইল । এই কাবোরই শেষে বে দুইটি কৰিতা আছে তাহাতে 
কবির আবধ্যাস্িক ব্যাকুলতার পরম কৰিত্রনয় প্রকাশ দেখা গেল। ক্ষণিকার 
এই আধ্যাত্মিক ভাব সোনার তরীর যুগের বুদ্ধিমূলক আব্যাস্তিকতা নয়। এই 
ভাবের মুলে আছে গভীর উপলন্ধিসঞ্জাত ভক্তি, ইঈশ্বপ্রেম।_ পরনস্তাঁ কালের 
অধিকাংশ কাব্যে বিশেষ করিয়। গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৯১৪) 
ও গীতালি (১৯১৪) কাব্যের কবিতা ও গানগুলির মধ্যে এই ভক্তিরস বিশেম- 
ভাবে ঘোরালে৷ হইয়। প্রকাশ পাইয়াছে। চৈতালীতে ও করনায় ভারতবর্ঘের 
অতীত দিনের প্রতি কবির যে অনুরক্তি দেখা গিয়াছিল তাহ। নৈবেদ্য কাব্যে 
(১৯০১) আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার প্রকাশ পাইল । এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 
পত্বীবিয়োগ হওয়ায় কনিষ্ঠ শিশুসস্তানের বেদনা তাহার চিত্তকে বাৎসল্য ও 
করুণরসে অভিমিক্ত করিল। তাহার ফলে শিশু কাবোর (১৯০৩) অপূর্ব * 
_ কৰিতাগুলির উৎপত্তি। ক্ষণিকার আধ্যাগ্রিক ভাব খেয়। কাব্যে (১৯০৬) 
আরও পরিস্ফুট হইয়। উঠিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে যেন একটু ক্ষীণ বিঘাদের 
ভাব মিশিয়া রহিল । তাহার পর গীতাঞ্জলি (১৯১০) । গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য না হইলেও ইহার ও অন্যান্য কাব্যের কতকগুলি কৰিত৷ 
এই নামে ইংরেজীতে অনুদিত হইর। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়ায় সর্বাপেক্ষা 
বিখ্যাত হইরাছে। পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ ভাঘাতেই গীতাঞ্জলির অনুবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে । গীতাঞ্জলির ও গীতিমাল্যের অনেকগুলি গানে ও 
কবিতায় বাউল-গীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অত:পর কবি রূপকনাট্য- 
রচনায় প্রবৃত্ত হন। রাজা (১৯১০) নাটকে সানবাস্মার আব্যাপ্িক অভিসার 
ক্লূপকারূঢ় হইয়াছে । অচলায়তনে (১৯১১) বর্নসাধনার বাহ)ূপের ছবি 
পাই। ডাকঘরে (১৯১২) কৰির চিন্তগহনের অস্ফুট আকৃতি মুতিলাভ 
করিয়াছে। 

রাজঘির পর রবীন্দ্রনাথ বহুকাল উপন্যাসরচনায় হাত দেন নাই। ১২৯৮ 
হইতে ১৩০৮ সাল পর্যন্ত সময়টা রবটন্দ্রলাখের গদ্যে ছোটগন- 'ও প্রবন্ধ- 
রচনার যুগ বলা যাইতে পারে। এইগুলি প্রধানত, হিতবাদীতে, সাধনায় 
এবং ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৩০৮ সালে কৰি “নবপৰ্ষ্যায় 
বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এবং ১৩১৩ সালে তা পরিত্যাগ 
করেন। এই সময়ের মধ্যে তীহার চতুর ও পঞ্চম উপন্যাস-_চোখের বালি 
এবং নৌকাডুবি__বঙগদর্শনে প্রকাশিত হর। বাঙ্গাল উপন্যাসরচনায় এখন 
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যে পদ্ধতি চলিতেছে__অথ ২ সামাজিক-সংস্কার-নিরপেক্ষ ভাবে পাত্রপাঁত্রীর 
মানসলোকের আবর্তন ও বিশ্রেষণ_ তাহার সূত্রপাত হইল চোখের বালিতে । 
ঘণ্ঠ 'ও শ্ৰে্ঠ উপন্যাস গোরা প্রথম প্রকাশিত হর প্রবাসী পত্রিকায় (১৩১৪- 
১৬) । গোরার ভাষা পূর্বের অপেক্ষা অনেকটা হালক! ছাদের । তাহার " 
পর প্রবাসীতে (১৩১৮-১৯) কবির জীবনস্দৃতি বাছির“হইল। ইহার 
রচলারীতি গোরার ভাঘা হইতে আরও নিরাড়ন্বর, আরও মধুর। জীবনস্মৃতি 
রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ গন্যগ্রন্থ । 

ইহার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এক নূতন পরিচেছদ আরন্্র 
হইল। ভক্তিমূলক আধ্যাপ্িক কবিতারচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পয়ারমূত্ক 
'শিঁড়িভাঙ্গা ছন্দে গভীর অনূভূতিপূ্ণ ও আত্মচিন্তাত্মকক কবিতা রচনা করিতে 
লাগিলেন ; ভাবের গভীরতায় এবং ভাঘার দীপ্ডিতে “যন সোনার তরীর যুগের 
পুনরাবৃত্তি ঘাটিল। কথ্যভাঘার ছাদে তিনি অনেকগুলি গল্প এবং দুইটি উপন্যাসও 
রাচনা করিলেন । উপন্যাস দুইটির নাম ঘরে বাইরে (১৯১৬) এবং চতুরঙ্গ 
(১৯১৬)। এ বুশের অধিকাংশ লেখা প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত সবুজপত্রে 
(১৩২১) প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। সবুজপত্রে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কবিতা- 
গুলি বলাক। কাব্যে গ্রথিত হইয়াছে । ভাবের এশ্বর্ষে এবং শিল্পনৈপুণ্যে 
বলাক। (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির অন্যতম । এই কাব্যে বৃহত্তর 
জগতের অথ বিশ্বের বিবর্তনের বা গতিচছন্দের মর্সকথা যুল-স্ুর হিসাবে 
অনুরণিত হইয়াছে । তাহার পরে পলাতকা। কাব্যে' (১৯১৮) কতকগুলি 
কাহিনীর অংশ বলাকার পিঁড়িভাঙ্গা ছন্দে লেখা হইয়াছে । শিশু ভোলানাথ 
কাব্যে (১৯২২) শিশু কাব্যেরই ভাবের অনুবৃন্তি হইরাছে, তবে এখানে 
আধ্যাত্মিকতা সুস্পষ্ট । পূরবী কাব্যে (১৯২৫) আবার পূর্বতন রচনার 
রস ও রঙ যেন ফিরিয়া আসিল। বলাকা এবং পূরবী কাব্য দুইটি রবীত্র- 
কাব্যের শিল-নৈপুণ্যের দ্বিতীয় যুগের নিদর্শন । এই সময়ে কবি দুইটি রূপক- 
নাট্য লিবিয়াছিলেন_ নুক্তধারা (১৯২২) ও রক্তকরবী (১৯২৪)। নাটক 
দু ইটিতে পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যত৷ ও প্রচণ্ড ধনলোভের উপর মানুঘের সর্বজনীন 
কল্যাণকুদ্ির ও ত্যাগশক্তির জর ঘোস্িত হইয়াছে। সহুয়। কাব্যে (১৯৯৯) 
নারীপ্রেম ও নারীচরিত্রের মাধুর্বই একনাত্র বর্ণ নীয় বিঘয়। পরিশেঘ 
কাব্যে (১৯৩২) যেন ক্ষণিকার লঘুতা। ফিরিয়া আসিয়াছে । গদ্যকবিতাও 
এখাহন প্রথম দেখা গেল । পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), পত্ৰপুট 
(১৯৩৬) এবং শ্যামলী (১৯৩৬) গদ্যকাব্য। খদ্যকবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস 
বা মিল নাই এবং পংক্তির জুনিদিষ্ট যতিবিভাগ নাই, গদ্যকে পদ্যের মত 
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সাজ্জাইয়ঁ পড়িলে যেমন হয় কতকটা যেন তেমনই | পূর্বে লিপিকা (১৯২২) 
বইটিতে এই ধরণের রচনা সক্চলিত হইয়াছিল। তবে সেগুলি পদ্যের মত 
পংজ্জি' ধরিয়া সাজানো ছিল ন৷। বিচিত্রিতা (১৯৩৬) কাব্যের কবিতাগুলি 
কয়েকাট ছবির ব্যাখ্যারপে লেখা, হইয়াছে । বীবিকা (১৯৩৫) কাব্য 
সাধারণ রীতিতে লেখা,। নিদারুণ পীড়া হইতে মৃক্তিলাভ করিয়। রবীন্দ্রনাথ 
প্রান্তিক (১৯৩৮) রচনা করেন। জ্বীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কবিচিত্তের বিচিত্র 
অনুভূতি এই কবিতাগুলিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার পর যথাক্রমে 
আকাশপ্রদীপ (১৯৩৮), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশয্যা 
(১৯৪০) ও আরোগা (১৯৪১) কাব্য প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 
জীবিতকালে শেঘ প্রকাশিত কাব্য হইতেছে জন্মদিনে । 

সবুজপত্রের যুগের পর হইতে রবীন্দ্রনাথ এই সব উপন্যাস ও বড় গল্প 
লিখিয়াছেন__যোগাযোগ (১৯২৯), শেঘের কবিতা (১৯২৯), দুই বোন 
(১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪) এবং চার অধ্যায় (১৯৩৪) । শেঘের কবিতায় 
কৰি এক নূতন রীতির প্রবর্তন করিয়াছেন । পদ্যের মশলা-মিশ্রিত এই গদ্য 
রচ'নাটকে বাঙ্গালায় চস্পৃর্াব্য বলা যাইতে পারে। এই কাব্যের ভাঘা ও 
ভঙ্গি শাণিত ইস্পাতফলকের ন্যায় উজ্জ্বল ও তীক্ষ। শেঘকালে রচিত 
তিনটি ছোটগন্ধ তিন সঙ্গী (১৯৪০) নামে প্রকাশিত হইয়াছে। 

শুধু সাহিত্যস্থ্টরতেই রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়াবহ বিচিত্র প্রতিভ৷ পর্যবসিত 
হয় নাই। ইন্দ্রধনুর মত পেলব ও বর্ণ বহল স্সুরস্থষ্টির প্রাচূর্যে তাহার সুগভীর 
রসানুভূতির ও অপরূপ আত্মবিকাশের আর একটি প্রধান উৎসনুখের পরিচয় 
পাই । রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধন৷ তীহার স্থষ্ট সাহিত্যে সাবিক শিল্পকূপ গ্রহণ 
করিয়াছে। আর তাঁহার গানে জুরে তাঁহার রসসিদ্ধি প্রকৃতির খতুচক্রের 
বিচিত্র সৌন্দর্যের সঙ্গে এক হইয়। গিয়। বাঙ্গালাভাীর জনা রসের ভাণ্ডার 
সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাখ ছিলেন অখণ্ড জীবনের কবি। শুধু 
চোখ মেলিয়। নয়, কান পাতিয়।ও তিনি পরিপূর্ণ জীবনরস আস্বাদ করিয়া- 
ছিলেন। তাঁহার চিত্তের ক্ষুধা নিটিত বূপরসের জগংকে চোখে দেখিয়া, 
আর তাঁহার আস্থার পরিতৃপ্তি হইত শব্দরঢুপর অভিঘেকে । কবির কথায় 

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেবি ভুবনখানি, 
তখন তারে জানি আমি তখন তারে চিনি। ৮ 

রবীন্দ্রনাথের বাক্‌-বৈদন্ধ্য তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি । নিজের হাতে 
ভাঘা তৈয়ারী করিয়া প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যস্ষ্টকার্যে এমন চরম সার্থকতা 
লাভ আর কোন দেশে কোন কবির ভাগ্যে ঘটে নাই । বাঙ্গাল। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ 
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যে নূতন শ্রী আনয়ন করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের রূপ একেবারে 
বদলাইয়। গিরাছে। কবিতার ছন্দে, রীতিতে ও ভাবে, গানের কথায় ও সুরে, 
গদ্যের প্রকাশক্ষমতায় এবং লালিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে এ্রশ্বর্য প্রকাটিত করিয়াছেন, 
তাহার ফলে বাঙ্গালাদেশের ভাঘা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আধুনিক ভারতবর্ে 
তে বটেই, পথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাঘ।, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে আজ অবধি রবীন্দ্রনাথের মত আর কোন লেখক 
একাকী কোন ভাষায় এমনভাবে যুগপত শক্তি এবং মাধুর্য সঞ্চারিত করিতে 
পারেন নাই । 

সংস্কৃত সাহিত্যে রৰীহ্দ্রনাখের প্রগাঢ় অধিকার ছিল। উপনিঘদ্রের ও 
কালিদাসের কবিতার__বিশেষ করিরা নেঘদূচ্তের__-কবি ছিলেন অসাধারণ 
ভক্ত। উপনিঘদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত ধর্ম- ও কাব্য-সাহিত্যের সহিত 
তাঁহার ধারাবাহিক পরিচয় ছিল। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভারতবর্ধায় 
আধ্যাস্থিক চিন্তাধারার প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভারতবর্থীয় সংস্কৃতির প্রতি 
তীহার অসাধারণ শ্রদ্ধ। ছিল। সে শ্রদ্ধা গতানুগতিক স্বীকৃতি নয়, তাহ। 
অন্তরের গভীর উপলব্ধি হইতে উৎসারিত ভক্তি। সেকালে তপোবনে গুরুগৃহৈ 
খাকিয়। ব্রহ্মচারী বালকের। শিক্ষালাভ করিত। সেই আদর্শের অনুসরণে 
কবি বোলপুরের নিকটে শান্তিনিকেতনে ব্রক্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এই বিদ্যালয় এখন বিশ্বভারতীতে বিরাট পরিণতি 
লাঁভ করিয়াছে । এখানে স্কুল-কলেজের বিদ্যাচর্চা, প্রাচ্যভাঘা- ও ধর্স-বিঘয়ক 
গবেষণা, এবং সঙ্গীত ও চিত্রকলার অনুশীলন হয়। বিশ্বুভারতীর সঙ্গে 
সংলগ্র শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানে কৃি ও উটজ শিল্পের শিক্ষা দেওয়া হইয়া 
থাকে। বিশ্বভারতী এখন ভারতবর্ষে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির অনুশীলনের 
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। 

রবীন্দ্রকাবোোর প্রধান ৰিশেঘত্ব--অ্খাৎ যাহাতে পূর্ববর্তী বাঙালী কবি 
হইতে তাঁহার স্বাতপ্্য দেখ। বায়__তাহ। হইতেছে এই | রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 
বিঘয়বস্ত_-তাহ। বহি:প্রকৃতি হউক অথবা কোন ভাৰ বা আইডিয়। হউক-__. 
কবির সনে যে প্রৃতিক্রির। উপস্থিত করিয়াছে সেই অনুভূতিরই প্রকাশ । পূর্ববর্তী 
কবিদিশের কাব্যে বিঘয়বস্তরই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। রবীন্দ্র 
নাখের* প্রবতিত কাব্যবারায় কবিচেতনা বিঘয়বস্তর মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া 
এক অখঞন্ূপ লাভ করিয়াছে । পূর্বের কাব্যরীতিতে কবিচিত্ত বিঘয়বস্ত 
হইতে স্বত্ব অথচ সাপেক্ষ হইয়। দর্প পের মত শুধু, আদর প্রতিবিদ্বিত করিত ; 
রবীন্দ্রনাথের রীতি হীরকখণ্ডের নত বস্তনিরপেক্ষ হইয়া অপূর্ব বর্ণ চছট! 
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বিকিরণ*করে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যস্থষ্টকে রোমান্টিক বল৷ চলে, কিন্ত 
তাঁহার রোমান্টিক প্রকৃতির মধ্যে একট! বিরাট আদর্শের সুস্পষ্টত৷। আছে। 
আমাদের দেশের বাউল দরবেশ কবীরপন্বী ইত্যাদি সহজ-সাধকদিগের রূস- 
দৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিদ্‌ষ্টির কতকটা সাম্য আছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে 
“ মিষ্টিক '' বা আধ্যাত্মিক কৰিও বল৷ যায়। 

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের 
এ. নোবেল প্রাইজ দেওয়। হয়। এখনকার দিনে সাহিত্যিকের এবং বৈজ্ঞানিকের 
পক্ষে নোবেল প্রস্কারপ্রাপ্টি জগতের সর্বোচচ সম্মান । ইহার অল্প কিছুকাল 
পূর্বে ব্যলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কৰিকে ‘‘ ডক্টর্‌ অব্‌ লিটারেচার ” উপাধিতে 
ভূঘিত করেন। তাহার পর *দেশে বিদেশে--বিশেদ করিয়া ইউরোপে 
ইনি যেরূপ অভূতপূর্ব সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আর কোনে! কবির অদৃষ্টে 
ঘটে নাই। আধুনিক জগঝ রবীন্দ্রনাথকে শুধু শ্রেষ্ঠ কৰি বলিয়। নহে, জ্ঞানগুরঃ 
আচার্য বলিয়াও অপরিসীম শ্রদ্ধা করিয়া থাকে । 


GG 
রবীন্দ্র-সমসাময়িক কাব্য bl) 


উনবিংশ শতাব্দীর শেঘ দশক হইতে কিংবা। তাহার কিছু পূর্ব হইতেই বাঙ্গালা 
কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভূত হইতে খাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
হইতে ইহা প্রবলতর হয় এবং অনতিবিলম্বে পূর্বতন পদ্ধতিকে অপ্রচলিত 
করিয়া দেয়। আধুনিক ইংরেজী কবিতার অন্ধ অনুকরণ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের 
প্রভাববজিতভাবে বাঙ্গালা কৰিতা সুচনা করা এখন অসপ্তব। 

রবীন্দ্রনাথের বর্ঘীয়ান্‌ সমসাময়িকদিগের মধ্যে দেবেন্্রনাখ সেনের (১৮৫৫- 
॥ ১৯২০) কাৰে) রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তেবুন পড়ে নাই। দেবেক্রনাথের 
কাব্যে ঘনোয়া-ভাব ও ন্নেহ-প্রেম-ভক্তির* নিতান্ত সরল প্রকাশ লক্ষণীয় । 
ভারতী পত্রিকার প্রথম যুগে উহাতে দেবেন্দ্রনাখের কবিতা নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হইত। ১২৮৭ সালে ইহার উমিলা কাবা, ফুলবালা ও নির্বারিণী 
প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের সধোঃ পর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
হইতেছে অশোকগুচছ (১৯০০), গোলাপ গুচ্ছ (১৯১২), শেফালিগুচছ 
(১৯১২) ও পারিজাতগুচছ (১৯১২) ৷ 





৯২৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


কোন কোন হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহবমী ডিলেন গোবিন্দটন্্র দাস 
(১৮৫৪-১৯১৮) ।  দাম্পৃত্যপ্রেম উভয় কবিরই কাবপ্রতিভার প্রধানতম 
উৎস । গোবিন্দচন্্র ছিলেন “ স্বভাবকবি '’ বলিতে যাহা বুঝায় ক'তকটা 
তাই। ইহার কাব্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে প্রেম ও ফুল (১২৯৪), কুঙ্কুম 
(১২৯৮), কস্তরী (১৩০২), চন্দন (১৩০৩) ও ফুলরেণু (১৩০৩)। 

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬৫-১৯১৮) বিহারীলালের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন 
বলা যায়। তথাপি ইহার কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একেবারে অলক্ষ্য 
নয়। নারীপ্রেমের শাম্তরস অক্ষয়কুমারের কাব্যের প্রধান বিশেঘত্ব । ছন্দের 
চাতুর্ষের দিকে অধিক দৃষ্টি না রাখায় ভাবের প্রকাশ অকুষ্ঠিত হইয়াছে। * ভাবা- 
বেগের তীব্রতায় কবি ভাঘার উপর সর্বত্র তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। 
অক্ষয়কুষারের প্রথম কাব) প্রদীপ প্রকাশিত হয় ১২৯২, সালে। আহার পর 
কনকাঞ্জলি (১৮৮৫), ভুল (১৮৮৭), শঙ্ঘ (১৯১০) ও এঘা (১৯১২)। 

গিরীন্্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) আলোচ্য সময়ের প্রথম শ্েছ 
নারী কবি। শৈশবস্মৃতি অবলম্বনে পল্লীচিত্র এবং কলিকাতার অনস্তঃপুরের 
ছবি স্হার কাব্যের অসাধারণ বিশেষত্ব । ভাবে ও ভাঘায় এই কবিতাগুলির 
মধ্যে যে লারীমানসের স্পর্শ এবং অকৃত্রিম সারলা দেখা যায় তাহ! বাঙ্গালা 
সাহিত্যে অন্যত্র দূর্লভ । ইহার কবিতাগ্রক্ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
অশ্বদ্কপা (১৮৮৭), আভাঘ (১৮৯০), শিখা (১৮৯৬), অৰ্ঘ্য (৯৯০২) 
ইত্যার্দি। ইহার প্রথম কবিতাপুন্ডক কবিতাহার (১৮৭৩)। 

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) অল্পবয়সে কৰিত্বপ্রতিভার স্কুরণ দেখাইয়া- 
ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকিলেও ইহার কাব্যে মৌলিকতা আছে । 
হার প্রথম গ্রন্থ আলো ও ছায়া (১৮৮৯) বাঙ্গালা ভাঘার একখানি উৎকৃষ্ট 
কাব্য । ইহার অপর কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে, পৌরাণিকী 
(১৯০১), অশোক সঙ্গীত (১৯০৭), মান্য ও নিৰ্মাল্য (১৯২০) এবং দীপ 
ও ধূপ (১৯২৯)। 

মাত৷ প্রসন্ুমরীর মত প্রিয়দ্বদ৷ দেবীও (১৮৭১-১৯৩৪) কাব্যরচনায় 
যশ লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার ও্রবিতার ভাদঘা সংযত, আকার ক্ষুদ্র এবং ভাব 
প্রগাচ। এই বিঘয়ে ইহার ছোট ছোট কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ 
রচনার প্রতিপক্ষ । ইহার কবিতা রেণু (১৯০১), পত্রলেখ৷ (১৯১০), 
ন্সংশ্ত (5১৯২৭) কাব্যে শক্ষদিত আছে। রৰীন্্রনাখের প্রভাব প্রিয়্দা 
দেবীর কাব্যে বিশেষভাবে পড়িয়াছে। তত্সত্ত্বেও কবির নিজস্বতা লুপ্ত হয় 
নাই। 


Re @ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 3 ২২৯ 


ঝ্লানকুমারী বন্দ (১৮৬৩-১৯৪৩) মাইকেল সধুসূদন দত্তের ভ্রাত্‌সপুত্রী । 
ইহার কাবাকলা গ্রাচীনপন্থাবলম্বী॥ কাব্যকুস্দমাক্তলি (১৮৯৩), কনকাঞ্জলি 
(১৮৯৬) ও বিভূতি (৯৯২৩) ইহার প্রধান কাব্যগ্রন্থ । . 

সমসাময়িক অপর উল্লেখযোগ্য কবৰিতাকার হইতেছেন-___বিজয়চন্্র 
মজুমদার, শশান্ধমোহন সেন, নবক্ষ্ণ ভট্টাচার্য, নিত্যকুষ, বন্দ, প্রিয়নাথ সেন, 
গিরিজানাখ মুখোপাধ্যায় ও প্রসধনাথ রায়চৌধুরী । নবীনচন্দ্র দাস কয়েকখানি 
সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করিয়াছিলেন । 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) নাট্যকার বলিয়া পরিচিত হইবার 
পূর্বে কাব্যরচনায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম কাব্য প্রস্থ হইতেছে 
আর্ধগাথা (প্রথম ভাগ-+১৮৮২, দ্বিতীয় ভাগ-_১৮৯৩)।  আমাছে 
(১৮৯৮), মন্ত্র (১৯০২), আলেখ্য (১৯০৭) এবং ত্ৰিবেণী (১৯১২) 
পরিপক্ক রচন৷। ভাঘায় শৈখিল) এবং ছন্দে স্বাধীনত৷ সত্ত্বেও ভাবের সরল 
এবং কবিত্বময় প্রকাশ ইহার কবিতাগুলিতে বিশেষ একটু মাধুর্যের সঞ্চার 
কুনিয়াছে। ইহার শ্রেষ্ঠ কৃতি হাসির গান (৯৯০০)। 

রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) প্রতিভাস্ফুতি হইয়াছিল গানরচনার 
অধ্য দিয়া ॥ বাণী, কল্যাণী (১৯০৪), অমৃত (১৯১০) হত্যাদি কাব্যে 
স্বহার গান ও কবিতা সক্কলিত আছে। রজনীকান্তের গানে সরলভাবে 
আন্তরিকতা প্রকাশিত । 

রৰীক্্রনাখের বয়:কনি্ কৰিদিগের মধ্যে অবিসংবাদিততাবে শ্রেষ্ঠ 
হইতেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দন্ড (১৮৮২-১৯২২)। স্তোন্দ্রনাথ প্রধানত; 
ছন্দঃশিল্পী ছিলেন ; বাঙ্গালা ছন্দে তিনি অনেক নূতনহের স্থষ্টি করিয়াছেন। 
বিদেশী কবিতাকে ভাব ও ভাষ’ সমেত আত্মসাৎ করিতে ইহার দক্ষতা ছিল 
অসাধারণ । রবীন্দ্রনাথের যুগের সধ্যাহৃসময়ে আবির্ভূত হইয়াও ইহার প্রভাব 
যথাসম্ভব এড়াইয়৷ স্বকীয় পন্থায় কাব্যরচনা করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ অসামান)তা। 
দেখাইয়াছেন। সত্োন্দ্রনাথের প্রথম কাবাগ্রন্থ হইতেছে দুইটি ক্ষুদ্র পৃস্তিক৷ 
__সবিতা (১৯০০) ও সন্ধিক্ষণ। ইহার প্রধান মৌলিক কাব্যগ্রন্থ হইতেছে 
বেণু ও বীণা (১৯০৬), ফুলের ফসল» (১৯১১), কুহু ও কেকা (১৯১২), 
তুলির লিখন (১৯১৪), অজ-আবীর (১৯১৫), ও ইহার মৃত্যুর পর সক্ধলিত 
বিদায়-আরতি এবং বেলাশেছের গান । টা 

সত্যেন্রনাথের মৃত্যুর আগেই এক তরুণ শক্তিশালী কর্বির আবির্ভাব 
হয়। ইনি কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম ১৮৯৯)। ইহার প্রথম কবিতার 
বই অগ্নিবীপা (১৯২২) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার উচচ স্থান নিদিষ্ট 


- 


২৩০ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


করিয়া দিয়াছিল।  পত্যেক্রনাথের সমসাময়িক প্রবীণ কৰি দুইজন এবনও 
বর্তমান ও অনন্থন স্ষ্টিশীল |: যাহারা আর ইহলোকে নাই তাহাদের সধ্যে 
চারিজন প্রধান__করুণানিবান, বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), সোঁহিতলাল 
মজুমদার : (১৮৮৮-১৯৫২), যতীক্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮) ও 
যতীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত (১৮৮৭-১৯৪৩)। 


৩৩ 
গল্প, চিত্র ও প্রবন্ধ h 
কাব্য রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তনে যে সফলতা আসে মাই, সে সাফল্য গল্পে তাঁহার 
অনুবর্তীরা লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর সংসারে ও নানসপ্রকৃতিতে ছোট- 
গল্পের যে চমৎকার উপাদান রহিয়াছে সে ভাণ্ডারের চাবি খুলিয়া দিলেন 
রৰীশ্্রনাথ । রবীন্দ্রনাথের প্রথম অনুসরণকারী হইতেছেন নপগেন্্রনাথ 
ভ্তন্ত। নগেন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প ঠিক ছোটগলের পর্যায়ে পড়ে না বটে, 
তৰে তাঁহার সংগ্রহ (১৮৯২) বইটিতে থে কয়টি চিত্র আছে তাহার মধ্যে দুই- * 
একটিকে উৎকৃষ্ট ছোটগল্ের মর্ধাদা দিতে হয়। নগেন্দ্রনাথের গল্পের প্রধান 
গুণ হইতেডে প্রুটের চমৎকারিত৷ এবং বর্ণনার ক্রতগতি ও আড়দ্বরহীনত৷ | 
রবীন্দ্রনাথের পরেই বাঙ্গালা সাহিতে।র শ্রেষ্ঠ ছোটগন্স-লেখক হইতেছেন 
প্রভাতকুষার সুখোপাধ্যায় (১৮৭০-১৯৩৩) । রবীহ্রনাথের প্রভাব প্রভাত- 
কুষানের প্রথম দিকের গল্পগুলিতে খতটা। অনুভূত হয় পরবর্তী রচনায় তেমন, 
নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যথাসন্তব অতিক্রম করিয়া প্রভাতকুমার তাহার 
ছোটগল্লে নিজের বৈশিষ্টোর যথেষ্ট পরিচয় ঝাখিয়। গিয়াছেন। প্রুভাতকুমারের_ 
শগল্নে ভাবাবেগ কম এবং কাহিনীর আকর্থণ বেশী । এক কথায় বলিতে গেলে 
প্রঁভীতকুমানের চোটগল্ে বন্ধিনের রোমানস-দৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রস- 
দৃষ্টির সুষ্ঠ মিলন হইয়াছে। সরল ও স্বচছন্দ রচনাভঙ্গির তলে তলে চর 
কৌতুকপ্রবাহ এবং সমবেদনা লঙ্কুভার গল্পগুলিকে নিরতিশয় সুখপাঠ্য 
কারিযাছে। সাধারন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের জীবনে রোমান্সের অবসর নিতান্ত 
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জীবসের রোমান্স, সেইজন্য পাঠক: এবং লেখক উভয়সমাজেই এই গল্পগুলির 
আদর এবং প্রভাব অসামান্য ॥ প্রভাতকুমারের গল্পের. বইয়ের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা হইতেছে নবকথা (১৮৯৯), ঘোড়শী_ (১৯০৬), দেশী ও 
বিলাতী (১৯০৯), গল্পাঞ্জলি (১৯১৩) ইত্যাদি । - শ্রভাতকুমার অনেক- 
গুলি উপন্যাসও লিখিযাছিলেন, কিন্ত সেগুলি তাঁহার ছোটগন্সের উৎকর্ পায় 
নাই। উপন্যাসের মধ্যে স্থানে স্থানে যে চমৎকার উজ্বল চিত্র আছে তাহাতে 
গল্পের রস জমিলেও সবশুদ্ধ প্রুটে সংহতি এবং কাহিনীতে স্বচ্ছন্দ প্রবাহ দেখা 
যায় না। প্রভাতকুমারের উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে নবীন সন্ল্যাপী 
(১৯১১)। 

প্রভাতকুমারের পর অনেক ভাল ছোটগল্ললেখক দেখা দিয়াছেন । 
তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন সুষীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ন্মুরেক্্র- 
নাখ মজুমদার এবং জলধর সেন। সুবীক্নাখের গলে করুণরশ অতি সামান্য 
আয়োজনে জমিয়া উঠিয়াছে। চরিক্রচিত্রণে সরসতার সঞ্চার স্তরেন্দ্রনাখের 
গল্পের অসাধারণন্ধ। ইহার রচনাভঙ্গি একান্ত নিজস্ব । জলবরের গল্প 
করুণরস-প্রখান॥। ছোটগল্পের মত সরসভাবে সেকালের পন্নীর কাহিনী- 
বর্ণনায় ও চিত্র-অন্ধনে দীনেন্দ্রনাখ রায় দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ইহার পল্লীচিত্র 
(১৩১৩), পলীবৈচিত্র্য ইত্যাদি বই গল্পের মত সুখপাঠ্য । ইনি বহু রোমান্টিক 
ও ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখিয়াভিলেন । 

স্ববীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়৷ প্রবন্ধরচনায় বিশিষ্টতা দেখাইয়াছেন 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দরসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) ও যোগেশচশ্্র 
রায় (১৮৫৯-১৯৫৬)। 

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বাঙ্গাল৷ গদ্যে কথ্য ভাঘার উপর প্রতিষ্ঠিত 
বুদ্দি-উচ্ছজ্জল এক নুতন ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। বিরোধাভাস বা 
paradox-এর প্রাচুর্য এই রীতির বিশিষ্ট লক্ষণ। তিনি কবিতারচনায় 
নিপুণত৷ দেখাইয়াছেন এবং অনেক উৎকৃষ্ট চোটগল্পও রচনা করিয়াছেন, 
তাহার মধ্যে চার-ইয়ারী কথা (১৯১৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রমথ 
চৌধুরী-সম্পাদিত সবুজপত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে নবীনতার পতাকা উডডীন 
করিয়াছিল । 

বাঙ্গালা সাহিত্যে ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৮) একটি 
বিশিষ্ট স্বান আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্তুতরসের যষ্ভা তিনি । * এফাটি 
ছেলে-ভুলানো৷ ছড়া অবলম্বন করিয়। লুইস ক্যারলের Alice in ৮৮ ০770০ 
land কাহিনীর ছায়া-অবলম্বনে রচিত কক্ষাবতী (১২৯৯) উপন্যাসে 
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বাস্তব জগতে এবং রূপকথার রাজ্যের সম্ভব-অসম্ভবকে বিশেষ নিপুণতার সহিত 
বিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে ।॥ ট্্রলোকানাথের ভূত ও মানুঘ, সুঞ্তামালা ও 
ডমরু-চরিত বাঙ্গালা সাহিতোর নব) আরব্য-উপন্যাস । শিশু এবং বর্থীয়ান 
সকলেই ট্রেলোক্যনাথের গল্পগুলি হইতে সমান আনন্দ পায়। নিতান্ত স্বল্প 
আয়োজনে অনাবিল কৌতুকরসের স্থষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাখের সমানধর্ম। লেখক 
বাঙ্গালা সাহিত্যে খুব অল্লই আছে । ট্ত্রলোক্যনাথের নিতান্ত ঘরোয়া এবং 
অত্যন্ত সরস. লিপিভঙ্গি অনুকরণের অসাধ্য । ফোকুল। দিগর, পাপের 
পরিণাম, সয়না কোথায় প্রভৃতি উপন্যাসে হাস্য, করুণ এবং বীভৎস রশের 
দক্ষ সমাবেশ হইয়াছে। ত্রৰৈলোক্যনাথের সহযোগিতায় তাহার জোর্ঠল্রাতা 
কবি রঙ্গলাল সুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা এব্সাইক্রোপীডিয়৷ বিশ্বকোঘের পত্তন 
_ করিয়াছিলেন। 
ত্ৰৈলোক্যনাথের পর সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অবলপ্বন করিয়া; অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) বাঙ্গালা সাহিতে) অন্ভুতরসের প্রবর্তনে সফলকাম 
হইয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ণের চিত্রশিল্লিগুরু। প্রাচীন 
ভারতের লুপ্তশিমধারাকে ইনি নূতন খাতে এবং প্রবলতর বেগে প্রবাহিত * 
করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যেও হার দান অসামান)। অবনীক্দ্রনাখের 
রচনাপন্ধতি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব । ছেলেদের জন্য ইনি শকুন্তলা (১৮৯৫), 
স্টীরের পুতুল (১৮৯৫), রাজকাহিনী হত্যাদি যেসকল বই লিখিয়াছেন, 
৬ তাহার বর্ণ নাভক্গি বরক্ষদেরও পরম উপভোগ্য ॥ ভূতপত্রীর দেশ (১৯১৫) 
এবং খাঙ্গাক্চির খাঁতা পূর্ব অস্তুতরসের গলের বই। শিশুর অপরিণত মনের 
উপর বিশ্বের বিচিত্র কূপ ও অনুভূতি যেমন সংলগ্ন এবং অসংলগু ভাবে বিচিত্রতর 
আলোছায়া ফেলিয়া যায়, ভূতপাত্রীর দেশেও তেমনি ছড়া ও ছবি, ইতিহাস 
ও গল্প, জাগরণ ও স্বপু গল্পের ইন্দ্রজাল বুনিয়। চলিয়াছে। রঙে এবং রেখায় 
যেমন ক্মপচিত্র, কাগজে এবং কলমেও তেমনি শব্দচিত্র সমান নৈপুণ্য ফুটিয়া 
উঠিয়াছে অবনীক্লাখের হাতে । পথে বিপথে (১৯১৯) বইটিতে ইহার 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মিলিবে। 
উপন্যাসে, এবং বড়গঞ্সে শ্বীশচন্ মজুমদার নূতনত্বের অবতারণা করিয়া- 
ছিলেন, একথা, পূর্বে বলিয়াছি॥ শ্রীশচক্রের অনু্ধ শৈলেশচন্দর (৮১৯১৪) 
গল্পচিত্ৰকচনায় পারদশিত৷ দেখাইয়াছিলেন। কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্ী 
শরংৎকুমীরীরী (৫-১৯২০), শুভবিবাহ (১৩১২) এই ধরণের একটি উৎকৃষ্ট 
বচন৷ । যতীন্দ্রমোহন সিংহের উড়িঘ্যার চিত্র-ও (১৯০৩) এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । টি 
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শতিহাসিক উপন্যাসে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৩০) 
বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন ভারতবর্দের ও বাঙ্গালা দেশের অতীত, ইতিহাসকে 
জীবন্ত করিয়া তুলিয়৷। শশাঙ্ক (১৯১৪), বর্স্ূপাল (১৯১৫), করুণা 
(১৯১৭) ও সমুখ (১৯১৬) এই চারিটি উপন্যাসে গুপ্ত, পাল ও মোগল 
যুগের ইতিহাস যেন জীবন্ত হইয়াছে। অ্রতিহাসিক চিত্র হইলেও হরপ্রসাদ 
শান্্রীর ৰেণের মেয়েও (১৯১৯) উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্থক। বইটির 
কথ্যভাঘামূলক লিপিভঙ্গি উপভোগ্য ৷ 

বিংশ শতাব্দীর স্বিতীয় দশকের প্রারস্তে ভারতী পত্রিকাকে আশ্রয় করিয়া 
একটি তরুণ সাছিত্যিক-গোপ্পি গড়িয়া উঠে। ইহাদের গল্পে-উপন্যাসে একটি 
বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখা গেল। কাহিনীর মধ্যে বস্তুর ভাগ অল্প, অলস রোমাল্স- 
কল্পনার অংশই বেশি। ভাষাঁ যথাসম্ভব কথ্যভামাশ্ুরী, তবে অত্যন্ত কাবা- 
ঝসসিঞ্। সমসাময়িক পাশ্চাত্য সাহিতাধারা বাঙ্গালা সাহিত্যে বহাইয়া 
দেওয়। সঁহাদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই গোষ্ঠার অনেকেই ভালো 
গল্পলেখক ছিলেন । সণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯) ছিলেন ইহাদের 
প্বো্পীপতি । এই সম্প্রদায়ের অন্যতর প্রধান লেখক চারুচজ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৮৭৭-১৯৩৮)  গল্প-উপন্যাস-রচনা় প্রাচুর্য ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন 
আৰুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসের অনুসরণ সর্বপ্রুথস চারুচভ্্রই করিয়াছিলেন । 
চারুচশ্রের সহযোগীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত সৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
(জেল্ম ১৮৮৪), শ্রীযুক্ত হেসেন্দ্ৰকুমার রায় (জন্ন ১৮৮৮) ও শ্রীযুদ্ক প্রেসাক্ষুর 
আতথী (জন্ম ১৮৯০)। ছোটগ্প-রচনাতেই ইহাদের কুশলতার, প্রকৃষ্ট .. 
পরিচয় । এই ভারতী গোষ্ঠীরই কনি্তন লেখক গোক্ুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৩ 
১৯২৫) ১৯৩০ খ্ৰীষ্টাব্দের দিকে ভরুণলেখকদের নেতারূপে স্বীকৃত হইয়া- 
ছিলেন। কবিত্বময় ছোটগল্প রচনায় গোকুলচন্রের দক্ষতা ছিল। আসলে 
কিন্ত এই তরুণ লেখকদের গুরু শ্রীযুক্ত নরেশচত্্র সেনগুপ্ত (জন্ন ১৮৮২) ॥ 


oa 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


আৰুনিককালে বাঙ্গালাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্-উপন্যাসরচয়িতা শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) বাঙ্গালা সাহিত্যে আবির্ভাব যেমন অঁকগ্যিক 
তাঁহার রচনার সমাদরও তেননি অসস্তাবিত। শরণচজ্দরের প্রথম প্রকাশিত 
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গল্পটি বেনামীত বাহির হইয়াছিল ॥ তাঁহার হ্বিতীর গল্প__বড়দিদি-_ 
১৯০৭ সালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর * ১৯১২ 
স্যালের মাঘ মাস হইতে শরওচন্দ্র সাহিত্যের আসর রীতিমত ভ্বাকাইয়া বলেন । 
+ সাহিত্য পত্রিকার মাঘ এবং ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় যথাক্রত্রে, বাল্যস্মৃতি ও 
কাশীনাথ নামক দুইাটি গল্প বাহির হইল, এবং ১৯১৩ সালের যমুনা পত্রিকায় 
চত্দ্রনাধ, পবনির্দেশ, বিন্দুর ছেলে, চরিত্রহীন (অংশত) এবং পরিণীত৷ 
প্রকাশিত হইয়। লেখকের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। অতঃপর শরৎচন্দ্র 
বেশির ভাগ গর-উপন্যাসই ভারতবর্ঘ পত্রিকার প্রথম বাহির হইয়াছিল । 
শরৎচন্দ্রের প্রন জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতার মব্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল । 
এই অভিজ্ঞতা তিনি ভালে;ভাবেই কাজে লাগাইতে পানিয়াছেন তাহার গল্প- 
উপন্যাসের কাঠামোয় ॥ তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা শ্রকান্তের ্রসণকাহিনীর প্রথম 
পর্ধের (১৯১৬) চিত্রগুলিতে তাঁহার বালাজীবনের ছবি এবং কিশোরমনের 
ঘাত-প্রতিষাত শহৃদয় রসবূতি লাভ করিয়াছে । আরও করেকটি গন্র-উপন্যাসেও 
শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনীর আভাস বা ক্ষপান্তর পাওয়া যায় । 
বাল্যাববি শরৎচন্দ্র বন্ধিমের ভক্ত পাঠক ছিলেন। তাই তাঁহার প্রখুম 
যুগের রচনায় বন্ধিমের অনুসরণ নূর্ক্ষ্য নয়। গল্-উপন্যাসে রোমান্সের 
ঘন-আবরণও বন্ধিমপ্রভাব সূচিত করে। যৌবনের পূর্বে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র 
নাথের “রচনার ঘনিষ্ঠ পরিচন্ন পান লাই । ১৩০৮-০৯ সালে ভারতীতে ও 
বঙ্গদৰ্শ নে প্রকাশিত নষ্টনীড় এবং চোখের বালি শরণচন্দ্রকে নৃতন দিক নির্দেশ 
করিল। অতঃপর বিঘরবস্তরতে রবীন্দ্রনাথের গৌণপ্রভাব এবং ভাষায় তাঁহার 
সঙ্ঞান অনুকরণ শর্খচন্দ্রের লেখায় স্পষ্ট অনুভব করা যায়। শরৎচন্দ্র 
বিশিষ্ট উপন্যাসগুলিতে বন্ধিমচন্দ্রের অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই গুরুতর । 
শরতচন্দ্রের লেখায় যে বিশুদ্ধ ঘরোয়া রোমান্স-রস উপচিত হইয়াছে 
প্রধানত: তাহাই সেগুলির অপরিণীন জনপ্রিয়তার হেতু॥ কিন্ত এই বিশুদ্ধ 
গাররস ছাড়াও এমন একটা নৃতনত্ব তাঁহার রচনায় আছে যাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে 
তাহার বিশিষ্ট দান বলিয়া গণ্য হইবে । ইহা। হইতেছে সমাজকে প্রচলিত 
প্রথার দ্বার৷ নয়, চিরস্তন হৃদয়বৃত্তি ও সার্বতৌস ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে বিচার 
করা | জঅন্ধসংস্কার-চালিত সমাজের সুনেক হৃদয়ভীন নিষ্ঠুরতা শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ 
অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার গল্লে-উপন্যাসে সমাজের কৃত্রিম 
অংশটার প্রতি পাঠকের নুষ্টি আকর্ঘণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। শরখচক্রের 
পত্রীগম্বঙ্ম *(১৯১৫),. অরক্ষণীয়৷ (১৯১৬) প্রভৃতি বিশিষ্ট গল্পে সমাজের 
_ শৃহখনে নিপীড়িত মানুঘের দুঃখবেদনার স্বকরুণ . ইতিহাস পাই । 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ২৩৫ 


শরংচন্দ্রের লেখার ব্যন্তির ও সমাজের সমস্যার ইন্দিত আছে কিন্ত সমাধান 
নাই । সমাধান গল্পের অপরিহার্য য অঙ্গ নয়, আর শরৎচজ্দ্র ছিলেন বিশুদ্ধ গু 


লেখক । সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গন্সে-উপন্যাসে কাহিনীর যবনিকার অন্তরালে _ 


যে চরম পরিণতির উদ্দেশ পাই তাহা শরৎচন্দ্র রচনায় একেবারেই নিলে না? 

শরখচন্দ্রের গন্যভঙ্দি গৌণতঃ বন্ষিমের এবং বুখ্যত:ঃ রবীন্দ্রনাথের লেখার 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহাতে এমন কয়েকটি গুণ আছে বাহ। তাঁহার নিজস্ব । 
শরতচন্দ্রের লেখা অতান্ত সরল ; ভাব প্রকাশ করিবার পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন 
তাহার অতিরিক্ত একটি বাক্যের প্রয়োগ নাই, অথচ ইহা রসহীন কখোপ- 
কখনের ভাঘা নয়। আসল কথা হইতেছে, শরৎচন্দ্রের ভাঘা রোমান্টিক এবং 
সেন্টিমেন্টাল বিঘয়বস্বর একান্ত অনুগত । 

রবীন্্রযুগের মধ্যা্ছে উদিত হইয়াও শরৎচন্দ্র যে নিজের ন্গিগ্জ কিরণজাল 
বিস্তারিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক ; 
সাছিত্যশিল্প হিসাবে তাঁহার সব গর ও উপন্যাস নিশ্চয়ই নিখু'ত নয়। কিন্তু 
শরতচক্র্রের অনন্যসাধারণ বিশেশত্ব হইতেছে সসাজনুগের বহিংপ্রাঙগণন্থিত 
দুঃবীন্দরিদ্র-নিষ্ীভিতের প্রতি অজগর সহানুভূতি ॥ এই সহানুভূতি বাহিরের 
তৃতীয় ব্যক্তির নয়, অনুকম্পাও নয়, তাহাদের একজন হইয়া শরত্চজ্্র যে 
সহানুভূতি মনে-প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই তিনি মনোজ্ঞ ভাষায় প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। ববীন্্রনাখের সহানুভূতি কিছু কম নয়, কিন্ত তিনি 
একান্তভাবে কবি, তাহার চিত্তের প্রসার অপরিণীন বৃহৎ এবং ব্যাপক ; তিনি 
যে দুঃখ-বেদনা অনুভব করিয়া কাবে; ও গৱ্-উপন্যাসে প্রাতিকলিত করিয়াছেন 
তাহা ভীব্রতামাত্রহীন, তাহা, “রস” । রবীন্দ্রনাথ শ্রের্ট বসরা, তাহার 
বসন্থষ্টিতে আমাদের আস্থার সৌন্দর্যবোধ চরিতাখ” হর, কিন্ত আনাদের প্রাত্যহিক 
অগতের স্কুল সন সব সময়ে সে রসস্থ্টর নাগাল পায় ন৷। - রবীন্দ্রনাথের 
গল্সে-উপন্যাসে আসর! পাই প্রধানত: এবং প্রচুরভাবে জীবনরস | শরত্চক্ছ্রের 
শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যেও এই জিনিমঘই পাওয়া যার, কিন্তু অপ্রচুর এবং রোসান্পা- 
তরল রূপে । শরৎচশ্রের অধিকাংশ জনপ্রিয় রচনায় সাহিত্যের রস যত না 
আছে, তাহার বেশী আছে গল্পের মোহ । চুরিত্রস্থজ্সনে শরওচন্দর রবীন্দ্রনাথের 
নিকট বহুল পরিমাণে খণী, এবং এই খশ স্থানে স্থানে হয়ত লু না হইয়া 
বোঝা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত যেখানে নিজের শুধু, অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর 
করিয়াছেন সেখানে শরৎচক্দ্রের কুতিহ সুপরিস্ফুট । Re 

শরৎচন্দ্র যাহাদের নুখদুঃখ চিত্রিত করিয়াছেন, তিনি যেন তাহাদেরই 
একজন-_এই সমবেদনাই শরৎ্-সাহিত্যের নুলকথা ॥ শরতচন্দ্রের স্দষ্ট অপ্রধান 





২৩৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ৷ 


চরিত্রগুলনির কোন মাহাক্সয নাই, তাহারা পাঁচপ্পণাচি মানুঘ, দরিদ্র, +ভালমন্দে 
জড়িত সাধারণ লোক। এই সমাজের সহিতই তাঁহার আত্যন্তিক পরিচয় 
ছিল বলিয়া ইহার কোন কোন ছবি তাহার হাতে অলম্তভাবে ফুটিয়াছে এবং 
পাঠক-সাধারণের মন অনায়াসে হরণ করিয়া লইতে পারিশীছে। বনী বা 
অভিজাত সমাজের অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্র ছিল না, সেই জন্য তিনি যেখানে এই 
সমাজের চিত্র আকিয়াছেন সেখানে আশানুরূপ কৃতকার্ধ হইতে পারেন নাই। 
সাংসারিক অভিজ্ঞতা শ্ররথচন্দ্রের যতটুকু ছিল তাহা গভীর ছিল বটে, কিন্ত 
ব্যাপক ছিল না। এই কারণে তাহার অতগুলি গর-উপন্যাসের মধ্যে আমরা 
প্রা একই নারী-চরিত্রের এবং দুই তিনটি নর-চরিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখি । 

শরৎচন্দ্র প্রথম জীবন কাটাইয়াছিলেন ভ্বাগলপুরে । তিনি ও তাহার 
সঙ্গীরা মিলিরা গর-উপন্যাস রচনার চেষ্টা করিতেন। তাহার এই সঙ্গীদের 
মধ্যে কেহ কেহ পরবর্তী কালে উপন্যাস লিবিয়া নান করিয়াছেন । নিরুপমা 
দেবী (১৮৮৮-১৯৫১) ও শ্ৰীমতী অনুরূপ দেবী (অন্ম ১৮৮২) সাহিত্য- 
সমাজে শরওচন্দ্রের আগেই প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। নিরুপমার দিদি, 
শ্যামলী, বিধিলিপি প্রভৃতি উপন্যাস এখলো সমাদর হারায় নাই । অনুরূপীন্ম 
জো ভগিনী ইন্দিরাও (১৮৭৯-১৯২২) ভালে৷ গলপ ও উপন্যাস লিখিয়া- 
ছিলেন। শরৎচন্দ্রের বাল্যসঙ্গী ও আন্ীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
(অন্য ১৮৮৩) অনেকগুলি স্খপাঠা উপন্যাস লিখিয়াছেন। 

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস যখন জনপ্রিয়তার চরমে উঠিতেছে তখন কয়েক 
জন শক্তিশালী লেখকের অভ্যুত্থান ঘটে । তাহার মধ্যে দুইজন প্রবীণ। এই 
প্রবীণ লেখকন্বয়ের*রচনা সাহিত্যে রন্যরচনার সম্ভার বৃদ্ধি করিল। কেদার- 


নাখ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) রবীন্দ্রনাথের বালক পত্রিকার যুগের . 


লেখক । বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের সাধারণ পাঠক তাঁহাকে চিনিয়াছে বর্তমান 
শতাব্দীর তৃতীয় দশকে, তাঁহার কি ও কে, কবলুতি, পাখেয় প্রভৃতি গল্পের 
বইগুলি বাহির হইবার পার হইতে ।. *' পরশুরাম ”' ছদ্যনামে শ্রীযুক্ত রাজ- 
শেখর বস্দ (কনর ১৮৮০) যে সরস গল্পগুলি লিবিরাছেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের 
স্থায়ী সম্পদ । ইনি একেবারে পাকা ৰুলৰ লইরা বআবির্ভৃত॥ নবীন, 
লেখকদের প্রবীণতম বিভূতিভূষণ “বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৫০) । অনেক 
গল্প-উপন্যাস বিভূতিভূষণ লিবিয়াছেন, কিন্ত তাঁহার স্থায়ী যশ প্রথন উপন্যাস 
“পথ্নের পাঁচালী '-ই নির্বারিত করিয়াছিল (১৯২৯) ॥ 





প্রধান প্রধান পুরানো বাঙ্গাল! কাব্যের 
কালানুক্ৰমিক নির্ঘণ্ট 


দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী 


বৌদ্ধ গান ও দোহা ৷ 


পঞ্চদশ শতাব্দী 


প্রথমার্ৰ__কৃত্তিবাসের রামায়ণ । 
িতীযার্ধ__ব়,। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষণকীর্তন, মালাবর বস্সুর শ্রীকৃষ্ণ 
বিজয়, বিপ্ৰদাসের মনসাবিজয়, বিজয় গুপ্তের ননসামঙ্গল (?) 1 


“ষোড়শ শতাব্দী 


প্রথমার্ধ__কৰীস্ক্ৰের মহাভারত, শ্বীকর নম্দীর অশ্বমেধপর্ব , মাধব 
আচার্ষের শ্বীকৃষ্ণমঙ্গল, পরমানন্দের শ্রীকৃষ্ণলীলাকাব্য, ভাগবতা- 
চার্ষের শ্বীক্ষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, 
লোচনদাসের চৈতন্যনঙ্গল ও দূর ভসার, চুড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গ- 
বিজয়, মালিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল (7), রামচন্দ্র খানের 
অশ্বমেধপৰ্ৰ, রঘুনাখের অশ্মুনেধপর্ব ॥ 

দ্বিতীয়ার্২_ঈশান নাগরের আহ্বৈতপ্রক্কাশ, হরিচরণদাসের 
অইৈতমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, ক্ষ্দাসের 
শ্রীক্ষ্ণমঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, নারায়ণ দেবের 
মনসামঙ্গল ও কালিকাপুরাণ, মাধব আচার্ষের চণ্ডীমঙ্গল, 
মাধব আচার্যের গঙ্গামঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণকিন্ধরের শ্রীকৃষ্ণবিলায, 
মূকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, কবিবল্ভের রসকদন্ব, নিত্যানন্দদাসের 
প্রেমবিলাস, “দুঃখী?” শ্যামদাসের গোবিন্দসঙ্গল, কবিশেখরের 
গোপালবিজয় । be 


সপ্তদশ শতাব্দী 


যদুনন্দনদাসের কর্ণানন্দ, বিদপ্তমাধৰ, দানকেলিকৌনুদী ও 


২৩৮ ৰাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথা 


গোষিল্পনীলানৃত, গৰাবর দাসের অগ২সঙ্গল, দৌলত কাঁজীর 

. সতী সয়না, রাত্তবল্লভের বংশীবিলাস, গতিগোবিন্দের বীর- 
রক্গাবলী ॥ 
স্বিতীন্ার্ঁ__গোপাবললভদাসের রসিকমক্গল, আলাগওলের পন্মাবতী, 
দারাগিকন্দরলামা, হণ্ড পৈকর ইত্যাদি, ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গল, 
অস্তুত আচার্ষের রামায়ণ, তবানন্দের হরিবংশ, পরশুরামের 
শ্রীকৃষ্ণমক্গল, সনোহরদাসের অনুরাগবলী, মনোহরদাসের দিনসণি- 
চাক্দ্রোদয়, কালিদাসের মনসামঙ্গল, কমললোচনের চত্ডিকাবিজয়, 
ভঙ্ানীপ্রসাদের দূ্গ“ামঙ্গল, রূপনারায়ণের দুগণামঙ্গল, গোনিন্দ- 
দাসের কালিকানঙ্গল, রতিদেবের স্গনুন্ধ, কবিচন্দ্রের শিবায়ন, 
কৃষ্ণরামের কালিকাসঙ্গল, ঘটামঙ্গল ও রায়সঙ্গল, সৈয়দ সুলতানের 
জ্ঞানপ্রদীপ, নবীবংশ ইত্যাদি, শেখ চাঁদের বন্ুলবিজয়, 
ব্মপরামের ধর্মসঙ্গল, সীতারানের ধর্মসঙ্গল, শ্যাম পণ্ডিতের 
বর্মমঙ্গল, রামদাস আদকের ধর্মসঙ্গল | 

অষ্টাদশ শতাব্দী 

প্রথনার্ব__কবিচস্রের গোবিন্দমঙ্গল, প্রেমদাসের চৈতন্যচক্দোদয়- 
কৌমুদী ও বংশীশিক্ষা, নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরস্থাকর ও 
নরোন্তমবিলাস, বননালী দাসের জয়দেবচবিত্র, রামজীবনের 
সনসামজগল ও আদিত্যচরিত, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, রামেশ্বরের 
শিবায়র্ন, আশীবনকৃষ্ নৈত্রের মনপানক্গল, ভবানীশক্ষরের মঙ্গল- 
চণ্ডীপাঞ্চালিকা, সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণ। 
হ্বিতীয়ার্২__ভারতচক্দ্রের অনুদামঙ্গল, সুস্তারাম সেনের সারদা- 
মঙ্গল, রামপ্রসাদের কালিকানঙ্গল, রাধাকান্ত মিশ্বের বিদ্যান্ল্দর 
কাব্য, গরীবুল্লার জঙ্গনাম।, নানিক গাঙ্গুলীর ধর্সমঙ্গল, 
দুগাপ্রসাদের গঙ্গাভতিতরক্ষিণী,. কুদ্ররামের  ঘন্সিমঙগল, 
বিজয়রামের তীর্থ মঙ্গল, জয়নারারণের কাশীখণ্ড, বিশ্বস্তরের 
জগপ্নাথমঙ্গল । # 





গ্রন্থ ও গ্রন্থকার নির্ঘণ্ট 
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